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মুখবন্ধ 


আমাকে এই প্রস্তক লিখিবার ও প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন 
কলিকাতা বিদ্যাপীঠের কর্ভপক্ষগণ, প্রধানত: শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় । তীহাদিগের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

আমার পুস্তকের কোন মৌলিকতার দাবী নাই । কেহ যদি ইহাকে 
সন্বলেন-মাত্র বলেন, তাহাতেও আমার ক্ষণ হইবার কোন কারণ নাই। 
আমার প্রচেষ্টা, যহাকবির কখায়, বজ্র-সমুত্কীণণ মণির মধ্য দিয়া সূত্রের 
গতির মত। পৃৰ্বগামী যে সমস্ত পণ্ডিতের মতামত অনুসরণ বা! 
আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের সংখ্যা বিস্তর। এখানে সকলের নাম 
উল্লেখ করিয়! শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা অসম্ভব । প্রায় সকলের নামই পাঠক 
পৃন্তকের বিঘয়-বস্তর মধ্যে যখাস্থানে ন'খৃবিষ্ট দেখিতে পাইবেন। 

আমি এতিহাসিক নহি, কথা-সাহিত্যের সাধক মাত্র। আমার 
পক্ষে ইতিহাস-রচনা সম্ভব নহে। গ্রন্থ-প্রণয়নে আমার মুখ্য উদ্দেশা 
'আমার পরমারাধ্য দই মহা! পুরুঘের শ্বীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। যথাসাধ্য 
তাহা করিয়াছি। আশা করি ভবিঘ্যতে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি মরাঠ। 
জাতির সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লিখিয়া বঙ্গতাঘাকে সমৃদ্ধ করিবার ভার লইবেন। 
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ভূমিক! 
আল্লা জাতিন্ল অজ্ঞ্যাদন্্ 


আমাদের আলোচনার বিধয় ছত্রপতি শিবাজী ও তাহার পরমারাধ্য 
গুরু শীরামদাস সমর্থের অলৌকিক জীবন-কাহিনী। বববীন্দ্রনাথ, 
সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রমুখ কত বঙ্গীয় সাহিতিক গদো পদ্যে, নাটকে 
কাদশ্ধরীতে, আপনাদিগের সহিত এই দুই বুগাবতারের ভাস্বর মৃত্তির 
পরিচয় করিয়া দিয়াছেন! সগুদশ শতকে দাক্ষিণাত্যে মরাঠা-শাহীর 
অভ্যুত্থান ইতিহাসে এক অত্যাশ্যধ্য ব্যাপার । সেই জাতীয় অভ্যুর্থানের 
সহিত এই দুই মহাপুরুঘের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, মে বিষয়ে বহুকালাবধি 
কাহারও মনে কোন সংশয় ছিল না। গ্রান্ট ডক, কিংকেড-আদি বিদেশী 
ইতিহাস লেখকগণও এঁতিহ্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ মানিয়া লইয়াছিপেন। 
কিন্ত ইদানীং রাষ্্রগঠন বিঘয়ে রামদাস স্বামীৰ প্রেরণা ও প্রভাব-সন্বন্ধে 
নিজ মারার দেশে ঘোর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । এক দল পণ্ডিত 
আজ প্রতিপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে বামদাস কবি, ভক্ত ও 
দার্শনিক ছিলেন মাত্র, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই 
ছিল না, শিবাজী তাহার স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কাধ্য সমাধা করিবার পরে, 
শেঘ জীবনে, রামদাসের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। পরে, বিশেষত: 
শেষ পরিচ্ছেদে, আমরা এ বিষয়ের সবিশেঘ বিচার করিব । শ্রীসমর্থে র 
আপন পৃস্তকাবলী হইতেই দেখাইতে পারিব যে তাহাকে শুধু ভক্ত-কবি 
ব৷ বৈদান্তিক' মনে করিলে তীহার চরিত্রের পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। এমন 
কি, রাজার দীক্ষাণ্তর মনে করিলেও তীহার সম্বন্ধে বাবণা নিতান্ত অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। রাজ-গুরু ত জগতে অনেক হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সমর্থ 
রামদাস কয়জন আবির্ভৃত হইয়াছেন ! শিব ছত্রপতির তিরোধানের 
পরে তীহার পুত্র শন্তাজীকে গুরুদেব ওবি ছান্দে যে উপদেশপত্র 
লিখিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ কথা আছে,_ 
শিবরায়ে করিবে স্মরণ | 
মরাঠা যত আছে একত্র মিলাবে। 
মহারাষ্ট্র ধর্ম তুমি প্রচার করিবে। 


হ 


এই কাধ্যে হেল! বংস কভু না করিবে। 
তবেই পুব্বজ তব আনন্দে ভাসিবে | 


১। রামদাসের সব্বপ্রধান পুস্তক গ্রস্থরাজ দাসবোধ। তাহার 
এক স্থলে শিবরায়কে উপলক্ষ করিয়া গুরু বলিতেছেন,_- 
ধন্ধ স্বাপয়িতা নর । 
ঈশ্বরের অবতার | 
হয়েছে হইবে চিরদিন। 
ঈশ্বরেব অবদান || 


এইরূপ কখা রামদাসের লেখাতে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায়। পিতা-পুত্র দুই জনকেই গুরু এইরূপ বাক্য দ্বারা ধর্ম্স্থাপন দূপ 
কাধ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন | মহারাষ্্রধর্ম শব্দটার সঠিক অথ সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। ৬ন্যায়মুত্তি রাণাডে অর্থ করিয়াছিলেন, মহান্‌ রাষটরধর্্ 
অর্থাৎ দেশাভিমান বা সমগ্র রাষ্ট্রে একপ্রাণতা । শনাতনী পক্ষের 
মতে এই পদের অর্খ স্মৃতি-উক্ত বর্ণাখবমবন্ম। ভূতীয় পক্ষের মত এই 
যে মহারাষ্রধন্ম বলিলে জ্ঞানদেব হইতে হুকারাম পর্যন্ত মহারাষ্্রার সাধু- 
সন্তেব প্রবন্তিত ভাগবতধন্্ বুঝিতে হইবে । পরে আলোচনা করিয়া 
দেখা যাইবে, সমর্খ ও তাহার শিধ্যেব ব্যেয় বস্ত যে মহারাষ্ধন্দ্ব, তাহা 
ঠিক কি ছিল । 

শিব ছত্রপতি অমিততেজে যুদ্ধ করিয়া আপন ভুজবলে মরাঠা 
দেশে স্বাধীন বাজ্য স্থাপন করিয়াটিলেন, সে বিঘয়ে বাদ সম্ভবে না। 
তবে পেই বাজ্োর স্বব্ধপ সঙ্বন্ধে মতভেদ বিস্তর । শিবাজী যে গগ বা 
পিগ্ডারীর অধিক কিছু চিলেন ন।, তাহার যে একমাত্র লক্ষ্য ছিল পরশ্বীপ- 
হবণপূ্বক আপন শ্বীবৃদ্ধিবাধন, এ কখা বলিবার লোকের অভাব নাই | 
মুসলমান, ইংরেজ, বাঙ্গালী, নানা জাতীয় ধ্রন্ধর পণ্ডিতের লেখা হইতে 
দই চারি ছত্র করির উদ্ধৃত করিতেছি। পাক দেখিবেন যে এই মহা" 
পুরুঘকে নির্মম দন্থযাদলপতি বলিয়া প্রতিপনু করিতে এক শ্রেণীর লেখকের 
কি আগ্রহ! তবে ইহাদের এই আগ্রহছেব কারণ বুঝা যায় না, তাহ। 
নহে। শিবাজী একভন ক্দ্র সামন্ত মাত্রের সন্তান হইয়া গ্রুবল পরাক্রান্ত 
মোগল সম্রাটুকে পরাভূত করতঃ স্বাবীন হিন্দ্রাষ্্র স্থাপন করিয়াছিলেন, 
এ অপরাধ সমকালীন মোগল তরফের এ্রতিহাসিকের পক্ষে মার্জনা 
কর! দরূহ। তাই কেরিস্তা ও খাফীখান, বিশেষ করিয়া খাফীখান, 


শু) 


তাহাকে হীন বিধঙ্বী দস্যু, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বলিয়া চিত্রিত করিবেন, 
তাহাতে বিচিত্র কি! পরে দেখাইতে পারিব যে মুসলমান মাত্রেরই 
শিবাজীর সম্বন্ধে এই মত ছিল না বা আজও নাই। 

তেমনই যে মরাঠারা এক শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজ কোম্পানীর 
বাড়া ভাতে ছাই দিয়াছিল, ১৮৫৭ সালে যাহাদের নানা সাহেব ও লক্ষীবাঈ 
সিপাহী-যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে প্রায় সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহাদের 
শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীকে' ইংরেজ এঁতিহাসিক নেক নজরে দেখিবে 
কেমন করিয়া ! বস্তৃতঃ সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে ইংরেজ লেখক মাত্রেরই 
কর্তব্য হইয়া দীড়াইল ভারতবাসীর ও জগতের সমক্ষে প্রচার করা যে 
তারতে কোন দিন সুরাজ্য বা জুখশান্তি ছিল না, জুলুম জবরদস্তি 
অত্যাচার অনাচারই চিরদিন এদেশের নিয়ম ছিল, বিধির বিধানে ইংরেজ 
এ দেশে আসিয়া শাস্তি স্বাপন পূর্বক সভ্যতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন | 

রাজনীতির অনুজ্ঞা অনুসারে সত্যের অবমাননা করা সঙ্কীর্ণ চেতা 
সেকালের মোগল বা ইংরেজ এঁতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব । কিন্তু 
এতদ্দেশীয় আধুনিক লেখক' এই সমস্ত বিদেশী ধুরদ্ধরদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়া ইতিহাসের নামে সত্যের অপলাপ করিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য হইতে 
হয়। তথাপি আমরা “ মা ক্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং "' নীতির অনুসরণ করিয়া 
এরূপ লেখকদিগের বিঘরে অগ্নিয় আলোচনা হইতে বিরত হইলাম | 

মরাঠা জাতির অভ্যুদয়ের সব্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন 
গ্রান্ট ডফ। কিন্তু শিবাজী মহারাজের চরিত্র কিংবা তীহার স্বরাজ্য- 
স্থাপন-গ্রুচেষ্টা সম্বন্ধে! এই বিচক্ষণ গ্রন্থকার সমগ্র মহারাষ্ট্রায় বখর-সাহিত্য 
অগ্রাহ্য করিয়া এক খাফীখানের মতামত ধরব সতা বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তিনি বলিতেছেন,_-_ 


1109 1079-810011)61100 60 ৮1010) 0109 11210790698 
1180 80681779089 81011708061) 200 51011009. 139 
10 61061] 00180009363 170 ০0191 1080101% 08/) 910- 
10901)196. 1189 979 1800 8181109/090 10% 61786 
[09011096180] ৮51)101) 0950663 1891 01165 0091-5৪ 
68] 2100. 00101082101, 110)9  9য66108101) ০0 
01617 ৪7৪ 08799. 180 2990017 9৮81) 60 1071770105, 
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]1)9907110610125 18/07795 01010799910 658/017 ৮919 
61091 10009 0670811) 00100010102/7865, 

“ মরাঠাদের ভারতে প্রাধান্য স্থাপনরূপ কীত্তি উদ্দীপক ও গৌরবময় 
সন্দেহ নাই৷ কিন্ত তাহাদের বিজয়-যাব্রাতে অপর কোন জাতির আনন্দ 
বা উত্সাহ হইবার কথা নয়। কেন ন! তাহাদের প্রাণে দেশপ্রেমের 
বিন্দুমাত্র প্রেরণা ছিল না, তাহারা সমগ্র দেশের মঙ্গল বা গৌরব বদ্ধির 
দিকে কোন দিন লক্ষ্য করে নাই । ধ্বংস, লুটপাট, অত্যাচার, অনাচারই 
ছিল মরাঠা শাসনের নিতা সহচর |” 

পাঠক সহজেই বুঝিতে পাবিবেন যে সাহেব কোথায় ভুল করিয়াছেন । 
সপগুদশ শতকের ভাবতীয়ের মনে সমগ্ন ভারত, সমগ্র হিন্দ জাতি বা 
সমগ্ন মুসলমান জাতি, এ সমস্ত কথার কোন অর্থ ছিল না। হিন্দু হিন্দুর 
সহিত, মুসলমান মুসলমানের সচিত, ক্রমাগত যদ্ধবিগ্রহে ব্যাপুত ছিল। 
এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে আমব। কখনও দেখিতে পাই মুসলমান হিন্দুর 
সাহায্য লইয়া মুসলমানকে মারিতেছে, কখনও দেখিতে পাই হিন্দু 
মসলমানের সাহায্য লইয়া হিন্দকে মারিতেছে। একটা কোন বিশিষ্ট 
যুগের বা দেশেব বঙ্গীন চশমা লইয়া তাহার ভিতর দিযা অপর যুগ বা 
অপর দেশের ঘটনাবলী নিবীক্ষণ করার মত মারাত্বক ভুল এতিহাসিকের 
পক্ষে আর নাই । ব্ুস ও ওয়ালেস আপন হ্কটলাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য 
প্রাণপণ লড়িয়াছিলেন, সমগ্র বিটেনের স্বাথে র দিকে তীহাদের কোন 
নজরই ছিল না। কিন্ক তাই বলিয়া তাহারা কি ইতিহাসে অন্য কোন 
দেশ-প্রেমিকের চেয়ে খাটো ছিলেন! শিবাজী ও তাহার মরাঠাদের 
হৃদয়ে দেশ-প্রেম ছিল কি না বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে তাহার! 
তাহাদের জন্মভূমি মহারার্রকে ভালবাসিতেন কি না, এবং সেই মহারার্ীকেই 
স্বাধীন করিবাব জনা তীহাব! প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না। 
এই ছিল তাহাদেব চক্ষে বর্ধযুদ্ধ । এই বন্মযুদ্ধে তাহাদের প্রতিদ্ন্দী 
যেরূপ মুসলমান ছিল, মেইরূপ অপর হিন্দুও ছিল । বিজাপুর, গোলক গা, 
স্বতন্ত্র মুসলমান বাজ্য ছিল । মোগল মসলমান তাহাদের স্বাতন্বা অপহরণে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহারা যে বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ধর্মযুদ্ধ। এ সব 
রাষ্্টীয় ব্যাপাবে বর্দ্ বা সম্পূদায় ভিদের কথা কোন দিনই ছিল না। 
আজও আছে কি? 

পরবস্তী পেশোয়াই আমলে মরাঠাদের সমগ্র ভারতে আধিপত) 
বিস্তারের যে চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই, শিবাজীর সময়ে তাহার সত্রপাত 


৫ 


হয় নাই। ছত্রপতি প্রধানত: মরাঠা জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য 
প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র ভারতে এক অখও হিন্দুরাজ্য 
স্বাপনের কোন যথার্থ চেষ্টা তিনি আরম্ত করেন নাই। সে কল্পনা 
তাহার মনে যে একেবারে আসে নাই তাহা নহে, তবে তাহা স্বপ্রের 
মতই অস্পষ্ট ও বহুদবস্থিত ছিল। মহারাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাহিরে তিনি 
যখনই সৈন্য পরিচালনা কবিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল হয় শব্রু 
শাসন, নয় আত্মরক্ষা । পরে যথাস্থানে সুরত লুষ্ঠন ও কর্ণাট অভিযানের 
বিঘয়ে সবিশেষ আলোচনা করিব । 

মরাঠা জাতির স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা সন্ধে পঙ্ডিতবব স্যর জন সীলীও 
লিখিয়া গিয়াছেন,_- 

11) 0179 11911712668, 1710৮117017 (11916 706৮01* চ/8,3 
৪1170101109 819৬2609৫01" 1১%6709610, 16 00156117009 
1017) 616 0780 60 1১9 21) 01991)1306101 101 101071001, 

“ মরাঠা রাজ্য বিস্তাবেব পশ্চাতে কোন প্রকার উচ্চ ভাবন! বা 
দেশপ্রেম ছিল না। প্রথম হইতেই মবাঠা বাজ্য লুঠন কাধ্যের সংগঠন 
মাত্র ছিল।: 

বাজস্থানের ইতিভাপকাব, বাজপুত জাতির পরম বন্ধু, কর্ণেল 
টড-ও মরাঠাদের প্রতি ন্যায বিচান করিতে পারেন নাই | তিনি এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন)-- 

1176 91817770099 ৮৮01 83509018/010109 01 ৮৪৮11001798 
%/1)0 07:7,11190 6179 1110 1)109090 চ51)01950] 100 9০017 
01 9])011 28,009 6100170. 

এই মরাঠারা যেদিকে লুটের গন্ধমাত্র পাইত, রক্তপায়ী ভেম্পায়ার 
পালের মত সেইদিকে ধাবিত হইধা মানঘের দেহের সমস্ত রক্ত শোঘণ 
করতঃ গ্রাণবব করিত |? 

ইদানীং ভিনসেন্ট স্মিথ তাহার ভারতের ইতিহাসে এই একই 
রকমের উতৎ্কট মত জাহির করিয়াছেন,_- 

30৮ 6199 906 07৪9 ১11৮8] 10099999999. 870 
1079,061590 001081) ৮176793 1000096 106 0109801079 619 
501৮ 090 009 ৮88 10711008115 ৪ 09108 1010799]" 
01919194175 চ71)0  109010690. 1760910 70013917010. 
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17077079905 0: 01,00897)09 81109, 21১97617107 029 ৪89 
07868117, 091170 চ710)006 8010)16 8] 111709 ০: 
076167 910. 6199,01)21শ্য 6০9 8668110 1)19 চ1091099. 9109, 

' শিবাজীর মনে বা আচরণে কখন কখন কোন সদৃগুণের প্রভাব 
দেখা যাইত বলিয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে ন৷ যে তিনি একজন তীষণ 
দন্যুদলপতি ছিলেন, কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের 
সহ্বনাশ করিতেন । আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি কোন প্রকার নিষ্ঠুর 
বিশ্বাসঘাতকত। করিতে পিছপাঁও ছিলেন না |” 

শিবাজীর অঙ্গে যে সদৃগ্ডণের একান্ত অভাব ছিল ন! এ কথা স্বয়ং 
খাফীখান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্মিথ সাহেবকেও বাধা 
হইয়া সেটুকু কবুল করিতে হইয়াছে । কিন্তু বাকীটুকু কি করিয়া 
লিখিলেন ! এবপ বেপরৌয়াভাবে মদীলেপন বড একটা দেখা যায় 
না ইতিহাসের পুস্তকে । অখচ এই সমস্ত ইতিহাস পড়িয়া বড় হইতেছে 
আামাদের শিকল! ছত্রপতি মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে 
বিশদভাবে বলিব । আশা করি যখাযোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিন্দুকের 
মুখ বন্ধ করিতে পারিব | তবে এ স্থানে ইহাও উল্লেখ করা কর্তব্য বোধ 
করিতেছি যে এই মহাপুরুঘ সম্বন্ধে ইংরেজের মনোভাব আজ অনেকাংশেই 
পরিবন্তিত হইয়াছে । সেদিন স্বরং যুবরাজ পুণাতে শিবাজীর মৃত্তি- 
উন্মোচন-কালে তাহাকে 97980 115919%1) 301010. ৪17) 
১১0/69৪1778) বলিয়া সৃতি করিয়াছিলেন । অবশ্য রাজপুত্রের হস্তে 
এই মুত্তি-উন্মোচন-অনুষ্ঠানের পশ্চাতে কোন গভীর রাজনীতিক চাল 
ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে ইদানীং 
একাধিক ইংরেজ পণ্ডিত শিবাজী ও তাহার স্বজাতীয় মরাঠাদের উপর 
শ্যায় বিচার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কিংকেড 
পিতা-পুত্রের উল্লেখ করিব । দুইজনাই বোম্বাই প্রদেশে পিবিলিয়ান 
ছিলেন ও সেই প্রদেশের লোককে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। পুত্র 
ছত্রপতি শিবাজীর 0:86 169] নাম দিয়া এক সরস সুন্দর 
জীবনী রচনা করিয়াছেন। এত দরদ দিয়া লিখিয়াছেন যে পড়িলে 
মনেই হয় না যে বিদেশী লেখক রচিত। পিতা মরাঠা জাতির একখানি 
জুদী্ধ সুচিন্তিত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পূর্ববর্তী 
সকল পুস্তক অপেক্ষাই অধিক মৃল্যবান। কেন না ইহাতে মরাঠা 
জাতির আপন বক্তব্য, বখর, চিঠিপত্র, এমন কি এঁতিহ্য গল্প গাথাও 


ঞ 


অনেকাংশে বিবেচিত হইয়াছে। তাহার অঙ্কিত শিবাজী-চরিত্র কট- 
রাজনীতি-প্রণোদিতও নয়, পক্ষপাতদৃষ্টও নয়। এই এ্তিহাসিককে 
13008/)610 এবং (৮1111019 বলিয়! বোম্বাই প্রদেশের কোন 
কোন আধুনিক পণ্ডিত নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই নিন্দা অর্থ হীন। 
1২010791610 শব্দের অর্থ ভাবপ্রবণ করা যায়। 001111015 
মানে বোকা, এমন বোকা যে যে-কোন আঘাট়ে গল্প তাহার কাছে 
অবিশ্বসনীয় নয়। কিংকৈেড ভাবপ্রবণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে 
(9101111019 বলিলে ঘোর অবিচার করা হয়। বরং আমরা দেখিতে 
পাই যে শিবাজী-চরিত্র বিশ্বেঘণ করিবার সময়ে তিনি সমস্ত খুটিনাটি 
কথার বিচার করিয়াছেন। এ কখা ভুলিলে চলিবে না যে অল্লাধিক 
আড়াইশত বৎসর ধরিয়া সার! মহারাষ্ট্র এই মহাপুরুঘকে দেবতার অবতার 
জ্ঞানে পূজ। করিয়াছে, ভাহার জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাগুলিকে অবধি 
্মরণ করিয়া ভক্তি-অর্ধা দিয়া আপিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ইতিহ্যকে বাদ 
দিয়া ইতিহাস সঙ্কলন কিরূপে হইতে পারে ! অথচ ভাবপ্রবণ এতিহাপসিক 
না হইলে এতিহ্যের মহত্ব বুঝিবে কে! যে এঁতিহাসিক মরাঠা জাতি 
'ও মরাগী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত নহেন, তিনি মরাঠী 
বখরসমূহের যখাযোগ্য বিচার করিবেন কিরূপে £ মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে 
পথম ও প্রধান উপকরণ জনগণ্ণের মনে সযতিনে সঞ্চিত এঁতিহ্য, সভা- 
সদাদি মরাগী লেখকদের রচিত বখর ও সমকালীন মরাঠী কাগজপত্র | 
নহিলে শুধু শত্রক্ষের উচ্ছাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা বাতুলের 
কাজ । ফাসীঁ বা ইংরাভী লেখার মধ্যে এমন কি মধু থাকিতে পারে 
যে এঁতিহাসিক তাহাতেই মশগুল হইয়া রহিবেন + কিংকেডকে কেহ 
কেহ 0111019 কেন বলিয়াছেন তাহা বোঝা কঠিন নহে । 
তিনি যে বামদাস ও শিবাজীর বছুবংসরব্যাপী গুরু-শিঘ্য সম্বন্ধ 'ও শিবাজীর 
উপর বামদাসের প্রভাব মানিয়া লইয়াছেন, এ কথা একদল লোক সহ্য 
করিতে পারেন নাই । কিন্তু ইহা ত শুধু কিংকেডের একার অপরাব 
নয় | গ্রান্টী ডফ ও ভিনেপন্ট স্মিথ যাহাদিগকে কোন ক্রমেই শিবাজী ও 
মরাঠা জাতির ভক্ত-বন্ধু বল! যায় না, তাহারাও এতিহ্যে বিশ্বাস করিয়া 
ধরিয়া লইয়াছেন যে শিবাজী প্রথম যৌবনেই রামদাসের শিঘ্যন্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । রামদাস ও শিবাজীর অন্যোন্য সন্বন্ধের বিধর এক স্বতস্ত্ 
পরিচছদে বিশদরূপে বিচার করিব | এখানে মোটামুটি শুধু এইটুক 
বক্তব্য যে ছত্রপতি মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে কিংকেভ পিতা-পৃত্রের 
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মন্তব্য অনেকাংশে আমাদের মতামতের সহিত মেলে । তাই আমবা 
তাহার সারাংশ আপন ভাঘায় সুধীজন সমক্ষে পেশ করিতেছি । 
এক পক্ষে খাফীখান ও গ্রান্ট ডফের সাক্ষ্য ও অপর পক্ষে সমগ্র মরাঠা 
জাতির সাক্ষ্য ওজন করিয়া দেখিতে হইবে । তবেই সত্য নির্ধারণ 
সম্ভব হইবে । এক-তরফা বিচার ত অনেক হইয়া গিয়াছে, আর তাহা 
চালাইয়া৷ লাত কি! 

শত্রুর হস্তে লেখনী থাকিলে অতি বড় বীরও কিরূপ লাঞ্চিত হইতে 
পারেন তাহা আমরা দেখিতে পাই কার্থে জের বিখ্যাত যোদ্ধা হানিবলের 
জীবনে । আজ মকলেই এই হানিবলকে বীর সেনানী ও নিভাক 
স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া জানেন । অথচ বিখ্যাত রোমক পণ্িতদ্বয়, সিসেরো৷ 
ও লিভী, ইহার কি কত্সাই না রটনা করিয়াছেন ! রোমক সৈনা বার 
বার এই বীরশ্েষ্ঠের হাতে নিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া ইহাদের এমন 
গাত্রন্ধালা উপস্থিত হইয়াছিল যে ইহারা ভাঘার সংযম একটু রাখিতে 
পানেন নাই | 

“70010 161) "' বলিয়া কথাটা আজ ইংরাজীতে চালু 
হইয়া গিয়াছে, তাহার অর্থ কার্থে জীয় যোদ্ধাদিগের অনুরূপ শঠতা, 
বিশ্বাসঘাতকতা | “ ্বা])11 ৮০০) 1011)1] 9911001, 10011]05 09011)- 
10760195 17011110010 109 10018100010) 1017119/ 1:911919 +-- 
“ সত্য নাই, পবিত্র কিছু নাই, দেবতার তয় নাই, শপখ রক্ষা করিবার 
বালাই নাই, বিবেক পধ্যন্ত নাই,” এই বলিয়া লিতী হানিবলকে চিত্রিত 
করিয়াছেন । আজ একথা সত্য বলিয়া কেহই মানে না। শৌধ্য, 
দেশপ্রেম ও ধর্মজ্ঞানে হানিবল কাহারও অপেক্ষা খাটো ছিলেন নাঃ 
এ কখা সবাই জানেন । শিবাজীকে হানিবল অপেক্ষাও বেশী অযথা 
নিন্দা ও কৎস। সহ্য করিতে হইয়াছে । শুধু তাহাই নর, যে সকল কল্পিত 
দোঘের জনা এঁতিহাসিকমণলী তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর শয়তান 
প্রতিপন্ন কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ দোঘই অন্যের বেলায় 
ইতিহাসের চক্ষে মার্জনীয় হইয়াছে । পরে স্বতন্ত্র পরিচেছদে শিবাজী 
চরিত্রের আলোচনা করিব । তখন দেখাইব যে শিবাজী তাহার সমসাময়িক 
অধিকাংশ সেনাপতি ও নরপতির তুলনায় ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু ও 
দয়ালুচিত্ত ছিলেন। পাঠক দেখিবেন যে আফজলখান বা চন্দ্ররাও 
মোরের হত্যার জন্য সমসাময়িক কেহই শিবাজীকে দোঘী করে নাই। 
আফজলখানের হত্যার কিছুকাল পরে বাদশাহ ও শিবাজীর মধ্যে 
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কিছু পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। বাদশাহের লিখিত গোটা দৃই পত্র আজও 
সাতারাতে পারসনীস সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে । এই পত্রগুলিতে 
শিবাজীকে মুতি-উল-ইস্লাম খলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । মুতি- 
উল-ইপলাম শব্দের অথ” ইসলামের বিশ্বস্ত বন্ধু। আফজলখানের নিষুর 
হত্যাকারীর এ আখ্যা কেন? শিবাজীর আর এক শক্রর পার্শচর ও 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বাজী প্রভু । বন্ধুর পরাজয় ও হত্যার পর এই 
বাজীরাঁও শিবাজীর ফৌজে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। ইনি কিরূপ 
লোক ছিলেন এবং ধবলস্বোতি গিরিসঙ্কটে কিরূপে শিবাজীর জন্য অসম- 
সাহসিক যুদ্ধ করিয়া প্রভুভক্তির পরাকান্ঠা দেখাইয়া প্রাণ দেন, তাহা 
সব্বজনবিদিত। যদি বাজী প্রভু শিবাজীকে পূর্বতন প্রভুর নিধনের 
জন্য দায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে কি তিনি শিবাজীর 
জন্য এইভাবে প্রাণ দিতে যাইতেন ! কিন্ত শুধু এই একটী ঘটনা কেন, 
শিবাজীর সমগ্র জীবনে তীহার কোন সেনাপতি, তীহার প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করেন নাই । যদি তিনি স্বয়ং মিখ্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক হইতেন 
তাহা হইলে কি' ইহা সম্ভব হইত? এইখানে আর একটা কখা মনে 
হইতেছে। শিবাজী যদি আফজল খানকে হত্যাও করিয়া খাকেন ত 
একদিন তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । তাহার জীবনের 
শেষ বখসরে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল । মোগল আক্রমণে নিতাস্ত বিপনা। 
বিজাপূরের বাজমাতা তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র 
লিখিলেন, " আপনি এ রাজ্যের অবস্থা জানেন, আমাদের সৈন্য নাই, 
অর্থ নাই, বন্ধু নাই। শক্রসেনা চারিদিকে ধিরিয়া রহিয়াছে। আমরা 
আত্মরক্ষায় অপমথ” আপনার সাহায্য না পাইলে । দয়া করিয়া আমাদের 
দিকে মুখ ফিরান, জাপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব ।'' এই পাত্র 
পড়িয়া মহানুভব মরাঠারান্ড বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না৷ করিয়া সৈন্য পাঠাইয়া 
মোগল সেনাপতি দিলীর খানকে বিজাপুরের উপকণ্ঠ হইতে বিতাড়িত 
করিলেন । সে যাত্রা বিজাপুর রক্ষা পাইল । সেদিন যখন শিবাজী 
চিরদিনের শুভাকাউক্ষী বন্ধুর মত, বিজয়ী বীরের মত, চতুরঞ্জ সৈন্য 
পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমারোহে বিজাপুরের রাজপখ দিয়া অগ্রসর 
হইতেছিলেন ও সমবেত নাগরিকমণ্ডলী উত্সাছে আনন্দে মু তাহার 
জয়ধবনি করিতেছিল, তখন কাহার মনে ছিল যে ইনি সেই শিবাজী 
যাহার পিতাকে সুলতান একদিন বন্দী করিয়াছিলেন, যাহার হস্তে 
আফজল খানের মত প্রবল পরাক্রান্ত বিজাপুর সেনাপতি একদিন নিহত 
2--86798 
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হইয়াছিলেন, যিনি বার বার বিজাপুরের সেনাকে পরাস্ত করিয়া এঁ 
রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিফষার করিয়া দিয়াছিলেন। 

শিবাজীর সহিত নানা দেশের নানা যুগের নানা দেশতত্ত বীরের 
তুলনা করা হইয়াছে । কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি জগতের ইতিহাসে 
অতুলনীয় । একাধারে শৌধ্য, বীধ্য, দূরদশিতা ও ধর্মপ্রাণতার একক্র 
সমাবেশ এরূপ কোথাও কখন দেখা যায় নাই । বিবেচনা করুন, আরন্তে 
তাহার কি সৈন্যবল ছিল? কয়েক শত অদ্ধ-সভ্য মাউলী ও কয়েক শত 
শান্তিপ্রিয়, তিন শতাব্দী গোলামিতে অভ্যস্ত, যুদ্ধ-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, 
কৃ্ঘক প্রজা মাত্র । মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ঘরানার সরদার, ফলটনের 
নিশ্বালকর, মধোলের ঘোরপড়ে, বাড়ীর সাবস্ত, জাওলীর মোরে প্রভৃতি 
অনেকেই শেষ পধ্যন্ত তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিজাপুরের সহায়তা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে হতোদ্যম হইবার মানুষ কি শিবাজী! 
নিরীহ কৃ্ঘকের দলকে গড়িয়া পিটিয়া এমনই ফৌজ খাড়া করিলেন 
যে একদিন দুদ্ধর্ধ রাজপৃত-মোগলও তাহাদিগকে সন্দীহ করিতে 
শিখিল | প্রথমে সহ্যা্রির দগ ম গিবি-দরী-কন্দরের মাঝে প্রচ্ছন্ন যুদ্ধ । 
তার পর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে শক্র সেনার উপর অতফ্িত আক্রমণ, 
গতীর নিশীথে পব্বতগাত্র বাহিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ আক্রমণের দ্বারা 
কেল্লা দখল । এইল্পে ধীরে ধীরে ছত্রপতির সেনাদল গড়িয়া উিতে 
লাঞিল। ক্রমশঃ অখ সংগ্রহ হইল, গোলাবারুদ সঞ্চর হইল । 
তখন আর খোলা ময়দানে যৃদ্ধে প্রবীণ মোগল-রাজপুতের সন্মুখীন 
হওয়ার কোন বাধা রহিল না। এ সমস্তই একা মহারাজ শিবাজীর 
কাজ। যেখানে কিছু ছিল না সেখানে তিনি অগণন যুদ্ধনিপুণ 
সেনা স্যট্টি করিলেন। কিন্তু মহারাজের কাজ ইহাতেই পধ্যবসিত 
হইল না। কিংকেড বলিতেছেন, £ 100 1015801+5 ৮/87]119 
0910108 ৮91০ 1010060. 051] (8181)5 06 60০ 17101)99 
0:967. 179 1007)0. 61709 60 01711) 006 ৪, ৪5809100 0 
8/010011)19179/01011 চ71)101) 19 679 109,819 0 13710191) 
91700698. অর্থাৎ রাজ্য-জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুরাজ্যের 
ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সকল কর্মচারটীকেই তিনি নগদ 
মাহিয়ানা দিতেন। কৃঘকের নিকট সংগৃহীত খাজান৷ প্রতি পাই 
পয়সা পধ্যন্ত সরকারী খাজানাখানায় প্রেরিত হইত। পন্ত অমাত্য ও 
পন্ত সচীব নামে দুই মন্ত্রী এই সমস্ত কাব্যের তদ্বির করিতেন। এই 


তি 


দইজন ব্যতিরেকে আরও ছয় জন প্রধান ছিলেন। তাহাদের নাম 
পেশোয়া, মন্ত্রী, সরনৌবত, সুমন্ত, সরন্যায়াধীশ ও পণ্ডিত রাও। এই 
আট জনের মন্ত্রণা-সভার নাম ছিল অষ্টপ্রধান। ইহারা সকলেই দরমাহা 
পাইতেন এবং সমস্ত পদেই যোগ্যতা দেখিয়া কর্মচারী নিয়োগ হইত। 
দূগঁ-সংরক্ষণ ও সৈন্য-সংগঠনের এরপ ব্যবস্থা মহারাজ করিয়াছিলেন 
যে ব্ায্নূণ-ক্ষত্রিয়াদি সকল জাতির লোকই তাহাতে স্বান পাইত। কিন্তু 
এখানেও শিবাজীর মহত্তবের শেঘ হইল না! তীহার মত নয্ব-স্বভাব 
ও ধন্মভীরু রাজা জগতে আর দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। গরু 
রামদাস যথার্থই তাহাকে “শ্রীমন্ত যোগী * বা “রাজঘি ” আখ্যা 
দিয়াছিলেন। শিবাজী মহারাজ যে তুকারামের ভক্ত ছিলেন ও রামদাসের 
শিঘ্য ছিলেন, ইহা সব্বজনবিদিত। কিন্ত এই দইজন ছাড়াও নানা 
সাধসন্তের নিকট তাহার যাতায়াত ছিল । তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
মুসলমান ফকীব, নাম বাবা ইয়াকব। কিংকেডের শেঘ কয়েকটি কথা 
উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। “ 9701) ৮785 0076 
111098,601 01 61109 118৮:8,019, 178,1077১ ৪, 1081) 01 (628/16171 
909 ৮৪৮16০১0116 ৪০ 7:007519050% 0191)0816101) 90 
001018716511086 16 19 116019 ড7021067" 6179,৮ 1019 00101015- 
11101) 0800 170 17685701011) 1706 98 0129 ০ 11)910)- 
59156810010 23 61070 01009/108/6101) 016 ৪ (9০00. 17773 
[01700900107 1193 10176 1)8,8999. 8৮৪৮৮, 1080 0100 119701)9, 
109০01019 56111 চ7078171]1) 1019 11078,69 2৮ 138/508,0. 270. 
181917810, 

ভূমিকাতেই শিবাজী সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়া গেল। কিন্তু 
না বলিলেও উপায় ছিল না। আশা করি আর কেহ শিবাজীকে ঠগ 
বা পিগডারী সরদার মনে করিধেন না | শিবাজী যে ধর্মরাজ্য স্থাপন- 
প্রয়াসী রাষ্ত্রীয় নেতা ছিলেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। তীহার মনের ভাবনা ছিল উচচ, চাল-চলন ছিল ত্যাগী সংষমী 
পুরুষের । একাধিকবার তিনি সংসার ত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া- 
ছিলেন। এখন দেখিবার জিনিস এই বাকী রহিয়াছে যে তাহার স্বরাজ্যে 
বিধন্দীর কোন স্থান ছিল কি না? তীহার হিন্দুধন্ম কি এরূপ সক্কীর্ণ 
ছিল যে তাহার রাজ্যে অপর ধন্দীর স্থান ছিল না? এ কথার জবাব 
পাঁওয়া যাইৰে প্রধানত: প্রাচীন ও আধুনিক কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতের 
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উক্তি হইতে । কিংকেড সাহেব শিবাজীর প্রকৃতিকে 701678176 
বলিয়াছেন, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। উপরে উল্লেখ করিয়াছি ফে 
মহারাজ বাণকোটের বাবা ইয়াকবের তক্ত ছিলেন। তাহার পিতামহ 
মালোজী ও তাঁহার পিতামহী দীপাবাঈ শাহ শরীফ নামক জনৈক ফকীরের 
অনুগত শিঘ্য ছিলেন। সেই ফকীরের দুয়াতেই তাহাদের দুই পুন 
জন্মে। পুত্রদ্বয়ের নাম দেওয়া হয় শাহজী ও শরীফজী | শিবাজী 
এই শাহজীর' পুত্র । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শুধু শিবাজীই 
পীরভক্ত ছিলেন তাহা নহে, তাহার পরিবারের সহিতই মুসলমান পীরের 
ভর্তি-সম্বন্ধ ছিল। তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দুধর্মের 
আধ্যাদ্বিক দৃষ্টি সাববজনীন ও উদার । হিন্দুর সঙ্কীর্ণ তা বিবাহ ও পান- 
ভোজনাদি সামাজিক ব্যাপারে আবদ্ধ, যাহাকে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 
«[6116101) 06 001%-00001)1910), হিন্দ বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে 
অপর ধর্মাবলম্বী তাহার আপন ধর্মে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান্‌ হইলে অবাধে 
মুক্তি লাভ করিবে । অন্যের শাস্ত্র-গ্রস্থ বা দেবারতনের অবমাননা করা৷ 
তাই হিন্দুর পক্ষে পাপ কাধ্য | খাফীখান শিবাজীকে ত অনেক গালি- 
গালাজ করিয়া গিয়াছেন ! রাজার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “ কাফের ব-জাহান্ম রফৃৎ,” অর্থাৎ বিধন্মী এইবার নরকণ্রস্ত 
হইল | কিন্ত তিনিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে শিবাজী 
কখনও কোরাণ শরীফ, মসজিদ বা স্ত্রী-জাতির অবমাননা হইতে দিতেন 
না। লুটপাটের সময়ে কফোরাণ হাতে আসিলে তাহা সসন্মানে কোন 
মুসলমানের হস্তে পোছাইয়া দেওয়া হইত। বন্দীকৃতি মুসলমান 
স্্রীলোককে কোন সন্ত্রস্ত মুসলমানের হেপাজতে রাখা হইত। মৌলবী 
বসিরুদ্দিন আহমদ তীহার বিজাপুরের ইতিহাস বাকিয়ৎ-ই-মামলিকৎ- 
ই-বিজাপুরে লিখিতেছেন, “ শিবাজীর চরিত্রে নানা গুণ ছিল । মুসলমান 
ইতিহাসকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে কোরাণ ও মসজিদের প্রতি তাহার 
যথেষ্ট সন্মান ছিল। ভারতের ইতিহাসে এই বীরের নাম চিরদিন 
জাজল্যমান থাকিবে ।' মৌলবী সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে, 
শিবাজী বীর ও বিনয়ী মহামানব ছিলেন, দূরদশিতা, বুদ্ধি, ওদাধ্য, 
'শৌধ্য, বীর্য, ধেধ্য ইত্যাদি গুণ তীহার প্রকৃতিগত ছিল। 
কলিকাতার খ্যাতনামা পণ্ডিত আবদুল আলী সাহেব পুণাতে তাহার 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, “ যদি শিবাজী ভারতে সাম্রাজ্য স্বাপন করিয়া 
যাইতে পারিতেন তাহা হইলে সেই সাম্রাজ্যে হিন্দু ও মুসলমান সমান 


১৯) 


অধিকার ভোগ করিয়া মৈত্রী ও শান্তিতে বাস করিত।” ইহা সবর্ব- 
জনবিদিত যে শিবাজী মহারাজ তাহার ফৌজে, রণতরীতে ও রাজ্যশাসন 
কার্যে নানা মুসলমানকে উচচপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বস্তুত: 
মুসলমান সৈন্যই কৌকন-বিজয়ে তীহার প্রধান সহায় ছিল। পরবস্তী 
যুগে শিন্দে মহারাজের সৈন্য মধ্যে যেরূপ অনেক ভাড়াটিয়া 
(17701691080) রোহিল। ইত্যাদি মুসলমান ছিল, শিবাজীর মুসলমান 
সৈনিকেরা সে দরের মাঁগুঘ ছিল না। তাহার! শিবাজীর স্বাপিত রাষ্ট্রের 
অন্তর্গতি লোক ছিল। কাজী হায়দর নামক এক বিদ্বান মৌলবী ছত্রপতির 
মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার 990:968/7 বা মীরমুনশীর কাজ করিয়া- 
ছিলেন। পরে শম্তাজীর অনাচারে বিরক্ত হইয়া ইনি মরাঠা রাজ্য 
ত্যাগ করেন ও দিল্লীতে চাকরী লয়েন। শেষ জীবনে কাজী সাহেব 
দিল্লীব কাভী-উল-কজাখ বা 07710 080০6 হইয়াছিলেন। 
উচচদরের মুনলমানকে ও কির্ূপে আপন করিয়া লওয়া যায় শিবাজী 
তাহা জানিতেন। এ কথাও সব্বজনবিদিত যে মসজিদ বা দরগাভুক্ত 
যে সমস্ত দেবোভ্ভর জী মুসলমান আমলে ছিল, সে সমস্তই শিবাজী 
কাবেম রাখিয়াছিলেন। এক কাঠাও বাজেয়াপ্ত করেন নাই | আমরা 
বিন্দুমাত্র ছ্বিবা ন! করিয়া বলিতে পারি যে শিবাজী মোগল-আধিপতোোর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র, মুসলমান বর্ম বা সম্পৃদায়ে সহিত 
শত্রুতা তিনি কোন দিন করেন নাই | তাহার ছদয় ছব্রপতি মহারাজের 
উপযুক্ত উদার 'ও সার্বজনীন ছিল, সেখানে গোৌড়ামি বা সকন্কীর্ণ তার 
কোন স্থান চিল না । 

তখাপি একখা অবশা স্বীকাধ্য যে আজিকার মুসলমান-সম্পরদায়ভুক্ত 
অনেকেই শিবাজীর প্রতি বৈরতাব পোঘণ করিয়া থাকেন । এ অবস্থায় 
আমি শিবাজীর জীবনকাহিনীকে আমার আলোচনার বিঘয় বলিয়া 
কেন গ্রহণ করিলাম সে বিঘয়ে কিছু কৈফিয়ত দেওয়া অপ্রাসঙ্ষিক 
হইবে না। আমি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদারিকতার কোনও ধার ধারি না। অতীত 
কালে যে সমস্ত মহাপুরুষ ভারতের জীবনকে তাহাদের কীত্তিদ্বারা মহত্তর, 
পূর্ণ তর, করিয়া গিয়াছেন, তীহারা হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, মুসলমানই 
হউন, সকলেই সমান নমস্য। একদিকে যেমন অশোক, চন্দ্র গুপ্ত, 
মহারাণ! প্রতাপসিংহ, শিবাজী ও গুরুগোবিন্দের সমস্ত গৌরবের আমি 
ওয়ারিস, তেমনি অন্যদিকে আকবর, ইব্বাহিম আদিল শাহ, আলমগীরাদি 
অগণন মুসলমান বীরেরও আমি পূর্ণ উত্তরাধিকারী । বর্তমান ভারত 
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এই সমস্ত মহাপুরুঘের সম্মিলিত অবদান। গড়মাগলার রাণী দর্গাবতী, 
আহমদনগরের চাদ স্বলতানা, ঝসীর লক্ষীবাঈ, ইহার সকলেই জগতে 
অতুলনীয় বীর-রমণী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ভেদ কিন্ূপে 
সম্ভব! ভারত তাহার গৌরবময় ভবিঘ্যৎ জীবনে এ সমস্ত কথাই বুঝিবে। 
আজিকার দূঘিত হা ওয়াতে মানুঘ দুদিনের জন্য আপন পর বলিয়া চীৎকার 
করিতেছে মাত্র। এ সকল কথা যে শুধু রাষ্ট্রনীতি সন্বন্ধেই প্রযুজ্য, 
তাহাও নহে। ভারতের আজিকার নানামুখী সংস্কৃতি নানা জাতির 
সম্মিলিত দান। তক্ত কবীরকে বা ওস্তাদরাজ তানসেনকে কি মুসলমান 
বলিয়৷ কোন হিন্দু পর ভাবিতে পারে ? আগরার তাজমহল ও বিজাপুরের 
গোলগুধ্বজ যেমন আমার, তেমনিই মুসলমানের | মাদূবার দেবালয়ের 
বা! আবুর দিলবাড়! মন্দিরের বিচিত্র কারুকাধ্য যেমন মুসলমানের, তেমনই 
হিন্দর। কেন না এ সবই ভারতের নিজস্ব । আলমগীবের ন্যায় 
একনিষ্ঠ দৃঢবত ত্যাগী পুরুঘের জীবনী আলোচনা করিতে আমার 
একটুও বাবে না। কেন না তীহার মহত্ব মুসলমান যত বোঝে, আমিও 
ঠিক ততই বুঝি। তবে এ কখাও সত্য যে তীহার যে মুন্ডি আমার 
মানসপটে বিরাজিত রহিয়াছে তাহা অস্তগামী সুধ্যের রক্তিম আভাতে 
র্জিত। আমার হৃদয়কে অস্তাচলের রক্তাভা অপেক্ষা উদয়াচলের 
অরুণ রাগ অনেক বেশী মোহিত করে। তাই আজ মহারাষ্-জীবনের 
উঘাকালেব উদীয়মান সূর্যকে আমার বক্তার বিঘয় বলিয়৷ গ্রহণ 
করিয়াছি । সময়ান্তরে, স্থানান্তরে, সুযোগ পাইলে ভারতে মোগলের 
সৃধ্যোদয় বর্ণ না করিব 'ও সেই সূর্যোদয়ের প্রতীক মহামহিমান্বিত বাবর 
শাহকেও যুক্তকঠে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব। 

এখন অল্প কথায় বিবেচনা করা যাক যে শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ছরেঁ 
যে স্বরাজোর প্রতিষ্ঠা হইল তাহার সহিত রামদাসের শিক্ষার কি সম্বন্ধ ! 
গ্রান্ট ডফ সাহেব মরাঠা স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে সহ্যা্রি শিখরে অকস্মাৎ 
প্রজ্লিত বিশাল দাবানলের সহিত তুলনা করিয়াছেন! কিন্তু এ 
তুলনা ভ্রমাত্বক। সহ্যাদ্রির মাথায় দাবাগি জলিয়া ওঠে অকস্মাৎ ও 
দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া৷ পড়ে । মরাঠা শক্তির 
অস্যুথানে এরূপ হঠাৎ কিছুই হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন 
খিলজী দেবগিরির যাদবরাজকে পরাভূত করেন। কয়েক বৎসর পরে 
দিল্লীর সেনাপতি মালিক কাফর পূনরায় দেবগিরি আক্রমণ করতঃ যাদব 
বংশের রাজ্য ধ্বংস করেন। সেই দিন মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত 
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হইল। তাহার পর তিন শত বৎসর মরাঠা দেশ প্রথম দিল্লীর সমাট, 
তার পর বাহমনী সুলতান বংশ ও সব্বশেঘে বিজাপুরাদি দাক্ষিণাতোর 
পঞ্চ সুলতানের কবলে পড়িয়া থাকে । তিন শতাব্দীর পরে শিবাজীর 
অভ্যুত্থান । এই তিন শত বৎসর মহারাষ্ট্রের অবস্থা কিরূপ ছিল, তদেশীয় 
নানা শ্রেণীর লোক কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, মুসলমান প্রভু- 
দিগের সহিত তাহাদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, মহারাষ্ট্রে কোন প্রকার 
একপ্রাণতা বা রাষ্ট্রীয় ভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল কি না,_-এ সমস্তই 
আমাদের আলোচ্য বিষয় । আমরা বাঙ্গালী, আমাদের জানিতে কৃতুহল 
হইতে পারে, মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যাপক রাস্থীয় প্রচেষ্টা 
মহারাষ্ট্রে হইল কেন, ব্গদেশে হইল না কেন। কিংবা বাঙ্গালা দেশের 
ভূঁইয়া ইশাখান, গ্রতাপাদিত্য, কেদার রায়ের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল 
না কেন, মরাঠারাই বা ক্রমশঃ ভারতব্যাপী বিশাল সামাজ্য স্থাপিত 
করিল কিরূপে! এই সব কথা বুঝিতে হইলে মরাঠা দেশের পূর্ব 
ইতিহাস, মরাঠা জাতির চরিত্র, মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির 
সবিশেষ পধ্যবেক্ষণ আবশ্যক | সাধারণ ইতিহাসে প্রধানত: সমাবিষ্ট 
হয় কালানুক্রমে রাজাদের নাম ও রাজত্ব-কাল, তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও 
অপেক্ষাকৃত চটকদার ঘটনাবলীর নিধণ্ট। কিন্ত ইতিহাস মাত্রেরই 
একটা বাহ্য স্ব্ূপ ও একটা আত্মিক স্বরূপ থাকে । মরাঠা ইতিহাসের 
'আদ্িক স্বরূপ ভন্যার়মুত্তি রাণাডেই প্রথম জগৎ-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত 
করিয়াছিলেন । তাহার সময় হইতে আজ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের নানা 
পণ্ডিত এ বিষয়ে গভীর গবেঘণা করিয়াছেন । আমি তাহাদের প্রায় 
অর্শতাব্দী-ব্যাপী তন্বানুসন্ধানের ফলাফল সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিব । 
মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা যে সমগ্র মরাঠা জাতির অভ্যু্থান, এ বিষয়ে 
মতভেদ নাই । মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে মরাঠা 
ছাড়া আরও দুইটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। প্রথম হায়দরাবাদ, 
দ্বিতীয় মহীশুর | হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুক্ক মোগল 
বাদশাহীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। দিলীর তক্তের অধঃপতন 
ঘটিলে নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মহীশৃর 
ছিল এক হিন্দুরাজ্য। সেই রাজ্যের ফৌজে হায়দর আলী নায়কের 
চাকরী করিতেন | হায়দর বুদ্ধিমান শক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। ধীরে 
ধীরে আপন পদমধ্যাদা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াইতে বাড়াইতে অবশেঘে 
প্রভৃকে হটাইয়া নিজে সিংহাসনে সুলতান হইয়া বসিলেন। হায়দর 
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ও নিজাম-উল-সুন্ধ উভয়েই তীক্ষুবুদ্ধি ও প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 
কিন্ত তাহাদের সিংহাসনের সহিত প্রজা-শক্তি বা প্রজার ইচ্ছার কোন 
সম্বন্ধ ছিল না। খুব সম্ভবতঃ তীহার! ভাল রাজাই ছিলেন, অত্যাচার 
অবিচার বিশেষ করিতেন না । তথাপি তাহাদের রাজ্যকে কোন ক্রমেই 
[২৪610178] বা রার্ট্রীয় শক্তির উপর প্রতিষ্িত রাজ্য বল৷. যায় না। 
শিবাজীর স্থাপিত মরাঠ। স্বরাজ্যের সহিত হায়দরাবাদ ও মহীশুরের এই 
প্রভেদ। ৬ রাণাডে দেখাইয়াছেন, যদি মরাঠারাষ্ী প্রজাশক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহ। হইলে চারি চারি বার অতি ভীঘণ বিপদের 
সময়ে সে রাজ্য দীঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না। এক বার, যখন ছত্রপতি 
মহারাজ আগরাতে আটক পড়িলেন। দ্বিতীয় বার, যখন তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুল্র শন্তাজীকে পুভ্র-সহ মোগলেরা দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া গেল। তৃতী; 
বার, যখন পানিপতের যুদ্ধে মরাঠা-আধিপত্যের সকল আশা চূর্ণ হইল। 
চত্তর্থ বার, যখন নাবায়ণ রা ও পেশোয়ার হত্যার পর হত্যাকারী বাঘোবাকে 
বরতরফ করিয়! প্রধান মণ্ডলী স্বয়ং রাজ্য চালাইতে লাগিলেন ! 

যে রাজ্য চারি বার এইরূপ ভীঘণ ঝঞ্কাবায়ুতে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া না 
যায়, তাহার পায়া কিরূপ পাকাপোক্ত, মজবুত, তাহা সহজেই অনুমেয় | 
মহারাষ্্ীয় জাতির হৃদয়ের মধ্যে এই পায়া গড়িয়াছিলেন ছাব্রপতি শিবাজী 
এবং তাহার গুরুদেব, ধাহাদের পুণ।-কীন্তির কথা আজ আমরা খলিতেছি । 

গ্রথমে আমাদের বিবেচনা করিরা দেখিতে হইবে যে কিদ্ধপ 
পরিবেষ্টনের মাঝে রামদাস ও শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিরূপ 
এই মহারাষ্্র দেশ, কিরূপ সেখানকার আবহাওয়া, কিরূপ সেখানকার 
লোকজন । প্রাকৃতিক আবেছ্টনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে মানুঘের 
দৈহিক ও মানসিক শক্তি। তেমনই সামাজিক ও রাষ্ত্রীয় বিঘয়ে জাতির 
অভিব্যক্তি সব্বদেশে সমান হয় না। মরুভূমিতে, পাব্বত্য প্রদেশে ও 
শস্যশ্যামল সমতটে মানূঘের সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন ভিন ভিন রকমের 
হইয়া খাকে। প্রাকৃতিক আবেষ্টন কোথাও বিশাল একছত্রী সাম্রাজ্যের 
অনুকূল হয়, কোখাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থজন করে। মহারার্ট্রের 
গ্রাচীন ইতিহাসও আমাদের সংক্ষেপে আলোচন। করিতে হইবে, দেখিতে 
হইবে বিভিনু যুগে এ দেশে সভ্যতা-সংস্কৃতি কতদর অগ্রসর হইয়াছিল । 
দেবগিরি ধ্বংসের পর তিন শত বৎসর মহারাষ্ট্র পরাধীন ছিল। এই 
তিন শতাব্দী মহারাষ্ট্রের ব্রান্নণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র, কে কি করিতেছিল ? 
এই পরাধীনতার যুগে তাহাদের কতটা অবনতি ঘটিয়াছিল, উন্নতি কিছু 
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ঘটিয়াছিল কি? ইতিহাসে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে কোন কোন 
বছুধা-বিচিছনু জাতি অত্যাচারীর পদতলে নিশম্পেঘিত হইয়া রাষ্ট্রীয় একত্রে 
প্রবৃদ্ধ হইয়াছে । আধুনিক কালের মধ্যে ইতালী ও জার্মারণী ইহার 
শেন্ভ উদাহরণ । মহারাহীযদের মধ্যে ঘোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে এক- 
রাষ্্ীয়ত্বের ভাব কি কি কারণে জাগিয়াছিল? ব্লাজনীতিক পরিবেশের 
এমন কি' পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যে দীর্ধকাল যাবৎ পরাধীন মরাঠা জাতি 
স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ? প্রথমে প্রাকৃতিক আবেষ্টনের 
বিঘয় আলোচনা করা যাক । মহারাষ্থ্রের বিস্তৃতি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে 
নিশ্চয়ই পাঠকের একটা সাধারণ ধারণা আছে। মোটামুটি এই দেশ 
ত্রিকোণাকৃতি। ইহার পাদরেখা দমন হইতে কারোয়ার অবধি বিস্তৃত 
আরব সমুদ্রের বেলাভুমি । ইহার চূড়া দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উপর 
অবস্থিত, নাগপরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে । ইহার বিস্তৃতি কমবেশী এক 
লক্ষ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা তিন কোটিরও অধিক । সমগ্র দেশের ভাষা 
এক মরাঠী, সংস্কৃতের অপত্রংশ ও প্রাকৃত হইতে উদ্ভৃত। মহারাষ্ট্রের 
তিন বিভাগ । প্রথম কৌকন- সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবত্তী 
লম্বা ফালির মত ভূখণ্ড, সরাসরি বিশ ক্রোশ প্রশস্ত ; সহ্যাদ্রির শিখর- 
দেশের নাম ঘাটমাথা বা মাওল ; মাওলের পৃব্ববত্তী মালভুমির নাম 
দেশ। এই মালভূমি সমুদ্রবক্ষ হইতে হাজার দুই হাজার ফুট উচেচ 
অবস্থিত, ঢেউ-খেলান জমী ; কৌকন সমতট নিমুভূমি ; ঘাটমাথা 
পরর্বত-সঙ্কুল ও দুরগ্গম। এই বিভিন্ন ভাগের লোকের চরিত্র সেই 
ভাগের পরিবেশের অনুযায়ী । সাধারণত: কৌকনের লোক তীক্ষুবুদ্ধি, 
মাওল 'ও দেশের লোক অপেক্ষাকৃত মোটা-বৃদ্ধি, আমুদে ও সরল স্বভাব । 
কৌঁকন সমুদ্রতট, সেখানকার আবহাওয়া স্বভাবতঃ আর্রর | মাঝিমাল্লা 
ছাড়া অপর কৌকনীরা অপেক্ষাকৃত শ্মবিমুখ । মাওল ও দেশ, এই 
দই বিভাগই বেশ সুস্থ । সেখানকার জল-হাওয়া স্বাস্বটকর | ভারতের 
অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় প্রায় সমস্ত মহারাষ্রই দরিদ্র প্রদেশ। 
কম বেশী আছে, তবে মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে মহারাষ্ট্রের 
ভূমি অনুর্বর । অনেক মেহনত করিয়া মানুষের খাদ্য সঞ্চয় করিতে হয়। 
কৌকনের মাঝিমাল্লারা৷ বহু শতাব্দী ধরিয়া খোলা সমুদ্রের উপর ঝড়- 
তুফানে তাহাদের ডিঙ্গা চালাইয়া আসিয়াছে । সাহসে তাহারা পৃথিবীর 
যে কোন নাবিকের সমান। 

এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অধিকাংশ ভাগ পৌরাণিক যুগে দণ্ডকারণ্য 
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নামে খ্যাত ছিল। এই অরণ্যে নগর জনপদ ছিল না, রাক্ষন নামধেয় 
অর্ধ-সভ্য অনার্ধ্য জাতি ইহাতে বিচরণ করিত। পর্বত-সন্কুল এই 
বনভূমিতে আধ্ধ্যপপস্কৃতি প্রবেশ করিতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কিন্তু 
অবশেঘে এই দেশও আর্ষোরা একদিন জয় করিলেন। রাক্ষসেরা 
অধিকাংশই যুদ্ধ করিতে করিতে মরিল। অবশিষ্ট রাক্ষন ও বিজেতা 
আধ্যজাতির মিশ্রণে এক নূতন জাতির উৎপত্তি হইল । আধ্যভাঘ৷ 
সংস্কৃতের এক অপত্রংশ ইহাদের ভাবা হইল । অল্লকালের মধ্যেই এই 
নূতন মিশ্ব গতি আধ্যভারতে রাষ্্রক বা রাষ্রিক বা রাষট্ট নামে খ্যাত হইল। 
কয়েক ছত্রে সংক্ষেপে আপনাদিগকে এই রাষ্রিকদিগের পব্ব ইতিহাসের 
কখা বলিব । আধ্-বিজয়ের পর ইহারা যে আর দণডকারণ্যেৰ রাক্ষপদের 
মত অর্ধ-সত্য জীবন যাপন করিত না, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাঠক আজ 
মহাবার্ঈ প্রদেশ পধ্যটন করিলে যখেষ্ট পাইবেন । অজন্তা, ইলোরা, 
কারল], লোনাওল!, বাদামী, ঘারাপুরী ইত্যাদি গুহা-মন্দির ভাবতে, 
শুধু ভারতে কেন, জগতে অতুলনীয় । এইরূপ ছোটবড় গুহফা মহাবাষ্েঁ 
কত যে আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই | ধাঁহার৷ বছুকক্ষ-সংবলিত স্তন্ভরাজি- 
শোভিত বিশাল গুহাবলী কাটিয়াছিলেন, যাহারা গুহামবাস্থ বিচিত্র 
তক্ষণকার্ষা করিয়াছিলেন, ধাঁহাবা অজন্তার ভিত্তি-গাত্রে অপরূপ চিব্রাবলী 
আঁকিরাছিলেন, তাছাদের সভাতা-সংস্কৃতিব আর কি প্রমাণ চাই ! উপরে 
আমবা দণগুকারণ্যের বাক্ষস-অভিধেয় অসভ্য জাতির কখা বলিয়াছি 
বটে। কিন্ক রাক্ষস বলিয়া খ্যাত এমন অনেক জাতি প্রাচীন ভারতে 
ছিল, যাহারা জ্ঞান ও বৃদ্ধিতে আধাদের অপেক্ষা ন্যন ছিল না। বাল্মীকি- 
বণিত অযোব্যাপূরীর সমৃদ্ধি ও লঙ্কাপুরীর সমৃদ্ধি তুলনা করিলেই এ কথা 
প্রতীয়মান হইবে । তবে মহারাষ্্রেব প্রাচীন রাক্ষসেরা লঙ্কার মত 
স্বণচুড় সৌধে বাস করিত না। তাহারা যখার্খ ই অরণ্যচারী ছিল। 
রাষ্্রিকদের যুগ হইতেই মরাঠা-সংস্কৃতির আরন্ত | 

যে পণ্ডিতেরা বহু আয়াসে প্রাচীন মহারার্নী ইতিহাসের রহস্য 
উদ্‌্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিখাত পগ্িতশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ 
ভাণ্ডারকর । তিনি অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছেন প্রাচীন তামশাসন 
ও শিলালেখের উপর ৷ সকল কথা এখানে আপনাদিগকে বল! বাহুল্য 
হইবে | তবে অন্ধ, চালুক্য ও রাষ্্রকূট নুপতিদিগের শাসনে মহারাষ্ট্রের 
অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার একটা মোটামুটি ধারণা আপনাদের করিয়া 
দিতে চেষ্টা করিতেছি। 
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রাইিকদিগের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই মহারাজ অশোকের শিলাঁ- 
লেখে । যে সকল জাতির নিকট মহারাজ বৌদ্ধধর্ম-পরচারক পাঠাইয়া- 
ছিলেন রাষ্ট্িকেরা তাহাদিগের অন্যতম । 

সুধী পাঠক' জানেন যে অশোকের মৃত্যুর পর মগধের মৌধ্য সামাজ্যের 
ক্রেত অধঃপতন হইল । ইহার কারণ কতকটা রাজনীতিক হইলেও 
অনেকাংশে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্খের প্রতিক্রিয়া ইহার 
কারণীভূত। অশোকের শেষ জীবনের যে সমস্ত অনুশাসন পাওয়া 
যায় তাহা হইতে বোঝা যায় যে যজ্ঞাথ্থে পশুবধ বন্ধ করিতে তিনি বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছিলেন। ইহাতে বান্ণ জাতি তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ কথাও বলিয়াছেন যে অশোকের দণ্ড- 
সমতা ও ব্যবহার-সমতা প্রচারের জনা ৪ ঝা্িণেরা তাহার উপর খড়গহস্ত 
হইয়াছিলেন । শেঘ মৌর্ধাসম্নাই ছিলেন বৃহদ্রথ | তাহার বিখ্যাত 
সেনাপতি ছিলেন ব্ান্নণ-বংশীয় পুষ্পমিত্র । এই সেনাপতি নানারূপে 
লুপ্তপ্রায় মগধ সাম্াজোর পূৃৰ্ব গৌরব পুনঃস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যলোভেব কাছে তীহার প্রভুতক্তি হার মানিল। 
বৃছদ্রথকে সরাইয়া দিয়া আপন পৃজ্র অগ্রিমিত্রকে মগধের সিংহাসনে 
বসাইলেন | এই নূতন রাজবংশের নাম বিখ্যাত শুঙগবংশ। ইহারা 
ঘোব বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন | দুইবার অশ্ৃমেধ যজ্ঞ করিয়া ইহারা অশোকের 
অনুশাসনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শুধু তাই নয়, 
বৌদ্ধদিগকে পৃষ্পমিত্র ও অগ্নিমিত্র এত থুণা করিতেন যে তাহারা বহু 
মঠ ধ্বংস করিয়াছিলেন ও অগণিত বৌদ্ধ ভিক্ষর প্রাণনাশ করিয়াছিলেন । 
কালক্রমে শুঙগদেরও অধঃপতন হইল, এবং তাহাদের স্থান অধিকার 
করিলেন আর এক ব্রাঙ্মণ রাজবংশ, যাহারা কাণুবংশ বলিয়া খ্যাত। 
কাণুরাজারা তিন চার পুরুষ মাত্র আধিপত্য কবেন। তাহাদের অধ:- 
পতনের ফলে বহুকাল পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজবংশ রহিলেন তৈলঙ্গ- 
দেশেব অন্ধরাজারা | এই রাজবংশ সাতবাহন ও শাতিকর্ণী নামে খ্যাত 
ছিলেন । অন্বেরাও জাতিতে ব্বান্মণ ছিলেন । খ্রীঃ পৃঃ ৭১ সালে 
ইহারা ভারতবর্ষের সব্বপ্র্ধান নরপতি বলিরা গণ্য হইতেন। ইহাদের 
রাজধানী ছিল অন্ধদেশে ধান্যকটক | প্রায় তিন শতাব্দী আধ্যভারতের 
অধিকাংশ প্রদেশের উপর এই অন্ধুবংশের প্রভাব অক্ষণ্ন ছিল। সম্ভবতঃ 
মগধ ও মালব প্রদেশও ইহারা জয় করিয়াছিলেন, কিন্ত সে বিষয়ে মততেদ 
আছে। এই অন্ধুরাজদের সহিত মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ 
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সম্বন্ধ। অশোকের শিলালিপিতে অন্ধদের উল্লেখ আছে, কিত্ত করদ- 
রাজ্য বলিয়া । মহারাজ চন্দ্রগুপ্ডের দরবারে মেগাস্থেনিস নামক যে 
গ্রীক দত ছিলেন, তিনি এই অন্ধদিগের ত্রিংশৎ প্রাকারবেষ্টিত নগর, 
এক লক্ষ পদাতিক' দৃই সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহসা গজারোহী সেনার 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইব্প প্রবল পরাক্রান্ত রাজার পক্ষে মহারাষ্ট- 
বিজয় কঠিন হয় নাই। প্রায় তিন শতাব্দী ই'হারা মহারাষ্ট্র শাসন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু আশ্চধ্য এই যে ইহাদের শাসনকালের মধ্যে এক শক 
রাজবংশ মহারাষ্ট্রের অন্ততঃ কতকটা অংশ জয় করিয়াছিলেন। 
প্রমাণের কথা বলি। নাসিক-সনিকটে এক গুহামধ্যে শিলালেখ পাওয়া 
গিয়াছে যাহাতে লিখিত হইয়াছে যে উক্ত গুহা সাতবাহন বংশের কৃষ্ণ- 
রাজের আদেশে ক্ষোদিত হইয়াছিল। জন্নরের কাছে এক গুহাতেও 
এইরূপ আর এক শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার নিকটে দই 
নরমৃত্তি। একটীর নাম লেখা আছে রাজা সিযুক সাতবাহন, অনাটার 
নীচে লেখা আছে রাজ শ্রীশাতকণাঁ। নাসিক কারলী ও জগুরের 
গুহামধ্যে আর এক প্রস্থ শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে | তাহার চারনিতে 
ক্ষত্রুপরাজ নাহাপণার জামাতার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 
নাসিকে এক তৃতীয় প্রস্থ শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে বণিত 
হইয়াছে যে মহারাজ গৌতমী-পুত্র শাতকণী আপন শৌর্যপরাক্রমে 
সাতবাহনদিগের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । নাসিকের এই 
লেখগুলির একটাতে লিখিত আছে যে রাজ! পুলুমাঈ-এর রাজত্বকালের 
উনবিংশ বর্ধে এ গুহা ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই শিলালেখে ইহাঁও 
উল্লিখিত হইয়াছে যে গৌতমী-পৃত্র মহারাজ শক, যবন ও পল্লববংশের 
ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন, খগরত বংশের চিহ্নমাত্র রাখেন নাই, এবং 
সাতবাহন বংশের গৌরব সমূজ্জল কবিযাছিলেন। ভাগাঁবকর মহাশয় 
কৃষ্ণরাজ সিমুক, শ্রীশাতকণাঁ, গৌতমী-পুত্র এই সমস্ত নামই যে অন্ধ- 
রাজাদের ছিল তাহা পুরাতন ইতিবৃত্তে পাইয়াছেন। সাতবাহন বংশ 
ও অন্ধ বংশ যে একই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত ক্ত্রপরাজ 
নাহাপণা কে? নাম শুনিলে ত বিদেশী মনে হয়|! অথচ গ্রীক নাম 
নহে। শিলালেখ বলিতেছে, “ অন্ধরাজ গৌতমী-পুত্র শক, যবন ও 
পল্লবদের নির্ঘল করিয়াছিলেন ।” যবন মানে গ্রীকদেশীয়, পল্লব 
মানে কাঞ্চীনগরের লোক । ক্ষত্রপ নাহাপণা তাহা হইলে শক ছাড়া 
আর কি হইতে পারেন। এখন এই শকেরা মহারাষ্ট্রে কত দিন ছিল, 
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এ বিষয়েও ভাগডারকর মহাশয়ের অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 
মহারাষ্টে প্রচলিত অব্দের নাম শকাব্দ । নামের সাদশ্য হইতে মনে 
হয় শক জাতি এই অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন । নিশ্চয়ই কোন বড় 
ঘটনা ঘটিয়াছিল এই অব্দের প্রারভ্তে। শক' রাজার মহারা্ট্রবিজয় 
ছাড়া সেই ঘটনা আর কি হইতে পারে £ ইহা হইতে অনুমিত হয় যে 
৭৮ খৃষ্টাব্দে শকেরা মহারাষ্ট্র জয় করিয়াছিলেন । এখন দেখা যাক, 
কতদিন তীহাদের রাজত্ব চলিয়াছিল। ১৫০ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্জিয়া 
নগরের এক' যবন, নাম টলেমী, এক ভূঁগোলের পন্তক নিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে পলেমিয়স নামক এক রাজা এ সময়ে 
বৈঠানে রাজত্ব করিতেছিলেন । গোদাবকী তীরস্থ বৈঠান তখনকার 
দিনে মহারাষ্ট্রের অন্ধশাসনকর্তাব রাজধানী ছিল। বৈঠান যে পৈঠন, 
এবং পলেমিয়স যে পূলুমাঈ, ইছা সহজেই অনুমেয় । তাহা হইলে 
১৫০ খুষ্টাব্দের আগেই শকরাজত্ব শেঘ হইয়াছিল । এখন, শিলালেখে 
উল্লিখিত খগরত কে, দেখা যাক । উজ্জয়িনীর শকরাজদের আদি 
পুরুঘের নাম ছিল ক্ষহরত। শিলালেখ হইতে ডাঃ ভাগ্ডারকর অনমাঁন 
করিতেছেন যে উজ্জয়িনীর শ্রী নামধারী শকরাজ আপন জাতি 
ভাইয়ের পরাজয়ে ক্ষণ হইয়া তাহার সাহাব্যার্থে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করেন 
ও যদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ কবেন, এবং তীহারই নাম 
শিলালেখে বপাস্তরিত হইয়া খগরত হইয়াছে। 

অন্ধসাম়াজোর বিন্ধ্যাচলের উত্তবে অবস্থিত ভাগ আন্দাজ দেড়শত 
খৃষ্টাব্দে শকরাজ কুদ্রদমন জয় করিয়া লইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে 
তাহাদের আধিপত্য আরও কয়েক বংসর কোন রকমে চলিল। কিন্ত 
তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধ বিগত হইবার পৃব্বেই, কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে ২৫২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ, বিশাল অন্ধসাম্নাজ্যের আর কিছু রহিল না । 

এই অন্ধরাজাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমরা খুব কমই জানি । 
কিন্ত এ কথা নিঃসংশয়ে বল। যায় যে ইহাদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রের 
অবস্থা বিশেঘ রকমে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশ ও কৌকনের 
পার্বত্য প্রদেশে বছ গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন 
রাজরাজড়া শ্রেণীর লোক নয়, বরং নানা জাতীয় ব্যাপারী লোক । 
স্বর্ণ কার, স্ব্রধর, শস্যবিক্রেতা, উ্ঘধবিক্রেতা এইরূপ বহু লোকের 
নাম গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ পাওয়া গিয়াছে । একজন মাত্র সাহকারের 
টাকায় ক্ষোদিত হইয়াছিল কারলী গুহার মধ্যখানের প্রকাণ্ড ঘরটী | 
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এক শকরাজার শিলালেখ হইতে জান৷ যায় যে তাহার রাজত্বকালে মহাজনী 
ব্যবহারে সুদের হার ছিল শতকরা পাঁচ হইতে সাড়ে সাত। অর্থের 
এই স্বচছল অবস্থা কিরূপে হইয়াছিল তাহ! আন্দাজ করাও খুব কঠিন 
নয়। কৌকনের উপকূলে বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম বন্দর আছে। সে- 
কালেও ছিল। রোমক বাদশাহীর পৃৰ্ব সীম! দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাবস্য 
উপসাগর পরধান্ত আগাইয়া আসিয়াছিল। গ্রীক নাবিকেরা পারস্য 
ও ওমান উপসাগরের নানা স্থান হইতে তাহাদের ডিঙ্গা ভারত, বন্ধদেশ, 
এমন কি মলয় উপন্থীপ পর্য্যন্ত, লইয়া আসিত। ইহা হইতে সহজেই 
কল্পনা করা যায় যে সারা দক্ষিণ ভারতের পণ্যদ্রব্য কৌকনের বন্দর- 
সমূহ হইতে স্বদেশী 'ও বিদেশী ডিঙ্গায় পশ্চিম দেশে যাইত । ইহাই 
মহারাষ্রের তৎকালীন সমৃদ্ধির কারণ। 

এই যুগে যে শুবু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্োর উনৃতি হইয়াছিল 
তাহা নহে । স্বথপতি-বিদ্যা ও তক্ষণ-শিল্লের উতকর্ধষের প্রমাণ তৎকালীন 
পর্বত-গাত্রে ক্ষোদিত গুহাবলী | ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া'ও 
মহারাঞ্রে যে উন্নতি হইতেছিল তাহার সূচনা এক প্রাচীন গল্পে পাওয়া 
যায়। গঞ্পগি কিংকেড সাহেব তীহার পুস্তকে দিয়াছেন । রাজা শালি- 
বাহনের মন্ত্রী গুণানগের নিকট কনভূতি নামক এক পিশাচ সাত খণ্ডে 
বিভক্ত এক বূপকথার পৃস্তক আনিয়া দিয়াছিলেন। গল্পগুলি পৈশাচী 
ভাঘায় রক্ত দিয়া লেখা । গুণাঢ্য পুস্তকগুলি গ্রহণ করিলেন ও আপন 
প্রভু শালিবাহনকে উপহার দিলেন। মহারাজ পুস্তকের অদ্ভুত লিপি 
বা ভাঘা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সেগুলি মন্ত্রীকে প্রত্যর্প ণ 
করিলেন। মন্ত্রী বিলক্ষণ মনংক্ষুণু হইয়া গৃহে গিয়া সাত খণ্ড পুস্তকের 
ছয় খণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন | সপ্তম খণ্ড তাহার ছাত্র ও মুুরীদের 
হাস্তে পড়িল । তাহারা পৈশাচী ভাঘা বুঝিত, গল্প পড়িয়া মোহিত হইল । 
ক্রমশঃ এই বার্তী যখন শানিবাহনের কানে গেল, তখন তিনি পুস্তকখানি 
ফেরত আনাইয়া বহু আয়াসে পৈশাচী লিপি ও ভাষা শিখিলেন। যখন 
পড়িতে লাগিলেন, দেখিলেন কি সুন্দর গল্প! খুব সম্ভবতঃ এই 
আখ্যায়িকার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে অস্করাজ শালিবাহনের (শালিবাহন 
ও সাতবাহন একই নাম) সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য বাষ্ট্টিকদিগের তাঘা 
ও তাহাদের মধ্যে গ্রচলিত রূপকথা! আর্ধযসমাজে পাংক্তেয় হইল, অর্খাং 
সুসংস্কৃত আধ্য-সাহিত্যে স্বান পাইল। 

অন্ধ-আধিপত্যের অবসান হইতে চালুক্যদিগের অভ্যুত্থান পর্ধ্যস্ত 
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যে আড়াই শত বৎসর অন্তর, তাহার সঞ্ধন্ধে এতিহাসিক গবেঘণা বেশী 
দূর অগ্রসর হয় নাই। মহারাষ্রে রাষ্রিকদিগের শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া 
চলিয়াছিল। ইহা অনুমিত হয় যে প্রায় সত্তর বংসর কোন আতীরজাতীয় 
রাজবংশ মহারা্টে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন | কিন্তু অবশেঘে 
তাহারা আদিম অধিবাসী রাষ্ট্রিকদের দ্বারা বিতাড়িত হন। রার্ট্রক্ট 
নামে খ্যাত এক রাষ্িককূল দাক্ষিণাত্যে তখনকার মত রাজবস্থাপনে 
কৃতকার্য হইলেন। কিন্তু খুষ্টায় ঘষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর হইতে আগত 
চালুক্যদের রাজা জয়সিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্রে 
আপন অধিকার স্থাপন কবিলেন। কয়েক পুরুষ জয়সিংহের চালুক্য 
বংশ মহারাষ্টে রাজ্যচালনা কবেন। কিন্ত অষ্টম শতাব্দী মাঝামাঝি 
রাষ্কটেরা আবার তাহাদের স্বদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হয় । এই 
রাষ্রকটদের কখা পরে আবার বলিব। আপাততঃ প্রথম চালুক্য বংশের 
কীন্তিকলাপের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক । আদি পুরুঘ জয়সিংহেব 
পৌন্র গরম পূলকেশী আধুনিক বিজাপুব জেলার অন্তর্গ ত বাদামী নামক 
স্থানে (প্রাচীন নাম বাতাপীপুর) রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং পুরী 
বল্পত ও সতঠাশ্বর এই দৃই উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাহার পুত্র কীন্তি- 
বন্দাও একজন কৃতকন্দ্া পুরুঘ ছিলেন। তিনি উত্তব কৌকন ও উত্তর 
কর্ণাটে চালুক্য-সায্রাজ্য বিস্তার করেন। বাদামী গুহা মন্দিরের এক 
শিলালেখ হইতে জানা যায় যে এই কীন্তিবন্ধা ৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন 
অধিরোহণ করিয়া চতুহ্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পরে 
সম্রাট হইলেন বিখ্যাত মহারাজ দ্বিতীয় পুলকেশী। এই নরপতির 
খ্যাতি চারিদিকে এমন ছডাইয়া৷ পড়িয়াছিল যে পারস্যরাজ খসরু ইহার 
দরবারে দত পাঠাইয়াছিলেন। অজন্তা গুহাবলীর ভিত্তি-গাত্রে এক 
প্রুকাও চিত্র আজও অঙ্কিত রহিয়াছে যাহাতে দেখান হইতেছে যে 
সমাট পুলকেশী সিংহাসনে বসিয়া পারস্যদূতকে সমারোহে অভ্যখ না 
করিতেছেন । 

এই সম্রাটের রাজত্বের আরন্তে রাষীকৃট প্রজার গোবিন্দ নামক 
এক অধিনায়কের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া আপন শক্তির পুনপ্রতিষ্ঠা 
করিতে চেষ্টা করে। প্রায় একই সময়ে নব-বিজিত কৌকন ও কর্ণাট 
প্রদেশেও বিদ্রোহের সূচনা হয়। পুলকেশীর বিপুল ও সুশিক্ষিত সেনার 
সন্মুখে কর্ণাট-কৌকনের বিদ্রোহীরা দীড়াইতে পারিল না। ফলে 
গোবিন্দের রাষ্্রকটেরা এক৷ পড়িল এবং বাধ্য হইয়া হার মানিল। 





ত্৪8 


চালুক্য-সয়াট্‌ তাহাদের প্রতি এপ সদয় ব্যবহার করিলেন যে সেই 
দিন হইতে তাহারা তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। 

উত্তর ভারতে পুলকেশীর সমসাময়িক সম্রাট ছিলেন প্রখ্যাতনামা 
হর্ধবর্ধন শিলাদিত্য। ইনি সারা আধ্যাবর্তে আপন আধিপত্য বিস্তার 
করিয়া দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের সংকল্প করিলেন। শিলাদিত্য বর্তমানে 
ভারতবর্ধে যে অপর একজন স্বাধীন সম্নাট্‌ থাকিবে, ইহা! তাহার অসহ্য 
বোধ হইল । ৬২০ খৃষ্টাব্দে হর্ধবদ্ধন চারিদিক হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া 
বিপুল চতুরঙ্গবাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলেন। কিন্ত 
বিদ্ধ্যাচলের দূর্গ ম অরণ্যে তাহার বিখ্যাত পদাতিক বা! অশ্বারোহী সৈন্য 
কেহই সুবিধা করিতে পারিল না। পুলকেশী যে একদিন মরাঠাদের 
উপর সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আজ তাহার পুরস্কার পাইলেন'। 
মহারাস্রীয় সামন্তবগ প্রাণপণে সামাজ্য বক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
পর্বতযুদ্ধে অভ্যস্ত ভ্রতগামী মরাঠা সেন! উত্তরদেশীয় কটকসমূহকে 
হরেক রকমে বিপধ্যস্ত করিতে লাগিল । কিছুকালের মধ্যে হর্ধবপ্ধনের 
বিপ্লবাহিনী নামে মাত্র পর্যাবসিত হইল । অবশেঘে বাধ্য হইয়া এই 
প্রবল গ্রতাপান্বিত সম্াইকে সন্ধি করিতে হইল | নর্খ্্দা নদী দুই 
সাম্রাজ্যের সীমান্ত বলিয়া নির্ধারিত হইল | 

এই সময়ে, শিলাদিত্য ও পূলকেশীর রাজত্বকালে, বিখ্যাত চীনদেশীয় 

পরিবাজক হুয়েন সাং ভারতবর্ধে আসেন । তিনি পঞ্চদশ বৎসর ভারতের 
নানা ভাগ পর্যটন করিয়াছিলেন | মহারার্টের যে বর্ণনা তিনি রাখিরা 
গিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি । এই প্রদেশ তখন 
মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। হয়েন সাং মরাঠা- 
চরিত্রের ও মরাঠা-জাতির শৌধ্য-বীর্যা-পরাক্রমের উচচ গরশংসা করিয়া 
গিরাছেন। অজন্ত। গুহাবলীর কাজ তখন সমাপড হইয়াছিল। চৈনিক 
পরিবাজক দুর্গম পর্বতে অনেক কষ্ট পাইয়াও এই ুহাসমূহ দেখিয়ী 
গিরাছিলেন | শিলাদিত্য ও পুলকেশী দূই সম্াটই হিন্দু ছিলেন। 
তথাপি তাহাদের রাজ্যে বৌদ্ধেরা নিহ্বিবাদে আপন ধর্ম পালন 
করিতে পাইত। এ কথা চৈনিক পণ্ডিত মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া! 
গিয়াছেন । 

“মহারাষ্ট্র রাজ্যের পরিধি প্রায় ৬০০০ লী। * * * ভূমি 
উর্বর, কৃঘকেরা চাঘ করিয়া ভাল ফসল পাইয়া থাকে । আবহাওয়া 
গরম | লোক সরল ও সংস্বভাব। তাহারা দীর্ঘকায় ও বলদৃপ্ত। 
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তাহাদের প্রতি কেহ দয়ালু ব্যবহার করিলে তাহাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত 
থাকে না। কিন্তু কেহ তাহাদের ক্ষতি করিলে বা তাহাদিগকে অপমান 
করিলে তাহারা কখনও প্রতিহিংসা লইতে ভোলে না। কিস্তু কোন 
ব্যক্তি দুঃখে পড়িয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা আপন 
ক্ষতি করিয়াও সাহায্য করে । * * * রাজা তাহার সেনা 'ও রণ-হস্তীদল 
সম্বন্ধে এত গব্বিত যে তিনি নিকটস্থ রাজ্যসমূহকে অবজ্ঞা করেন ও 
তাহাদিগকে নান। রূপে অপমান করেন । তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, নাম 
পুলকেশী | তাঁহার ধর্মমত উদার ও গভীর, এবং তীহার দয়া ও অনুগ্রহের 
পাত্র আমি বছ দর দূর স্বানেও দেখিতে পাইয়াছি। তাহার প্রজাবর্গ 
তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত । আজ প্রবলপ্রতাপ শিলাদিত্য পূর্ব হইতে 
পশ্চিম পর্যন্ত কত দেশ জয় করিয়াছেন, কত জাতি তাহার নামে ভয়ে 
কম্পিত হয়! কিন্তু পুলকেশীর প্রজারা কোনদিন তীহার কাছে হাব 
মানে নাই | কতবার মহাবাজ হর্থ তাহার সাশ্রাজ্যের সমস্ত সৈন্য একত্র 
করিয়াছেন, যুদ্ধে প্রবীণ শত শত সেনানী সঙ্গে লইয! মহারাষ্ট্রে হানা 
দিনাছেন। কিন্তু কোনদিন কিছু করিতে পারেন নাই । এই এক 
ব্যাপার হইতেই বুঝা যায় মহাবাস্ত্রীয়েরা কিরূপ সাহমী ও রণকৃশল | 
এই জাতি বিদ্যা অভ্যাস করিতে ভালবাসে । তাহাদের মধ্যে সত্যবর্ম 
ও অসত্য মত দুইই গ্রচলিত। এই রাজ্যে এক শত বৌদ্ধ মঠ ও পঞ্চ 
সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু আছে, কিন্ত শতাধিক বিধন্দীর দেবমন্দিরও আছে । 
নানা পশ্থার বিধন্মীর সংখ্যা খুব বেশী ।”? 

মহারাস্ত্ীয়দের শৌর্্য-পরাক্রম কিন্ত পলকেশীকে বেশী দিন রক্ষা! 
করিতে পানত্লিল না । ছয়েন সাং চলিয়া যাওয়ার বংসর খানেক পরে, 
৬৪২ খৃষ্টাব্দে, কাব্টীনগরের পল্লববংশীয় রাজা নরসিংহ মহারাষ্ আক্রমণ 
করিয়! রাজধানী বাদামী ধ্বংস করিলেন । সেই যুদ্ধে বীর সম্বাট আধ 
নিহত হইলেন | 

এই পল্লব-রাজগণ মহারাষ্ট্রের না হইলেও ইহাদের সম্বন্ধে সামান্য 
দই চারি কথা বলা প্রয়োজন । কেন ন। ইহার। চালুক্যদিগের প্রবল 
প্রতি্বন্দী ছিলেন, এবং দুই রাজ্যের মধ্যে একাধিকবার যুদ্ধবিগ্রহ 
হইয়াছিল। কাক্ধীপূরের পল্লব-বংশ অতি প্রাচীন বংশ। অন্ধদ্র 
অধঃপতনের সময়ে ইহারা শক্তি সঞ্চয় করেন ও দক্ষিণ ভারতবর্ধেব 
প্রধান জাতি হইয়া দীড়ান। হয়েন সাং-এর পৃত্রে ফাহিয়ান নামক 
আর এক চৈনিক পণ্ডিত কাঞ্ধীনগরের যে বিবরণ দিয়া গিঁয়াছেন তাহ! 
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হইতে জান! যায় যে এরূপ সমৃদ্ধ নগর তখন ভারতে আর ছিল না । 
একাদশ শতাব্দীতে পল্লব-রাজত্বের অবসান হয়| 

চালুক্যরাজ পুলকেশীর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর চালুক্যেরা আর 
মাথা তুলিতে পারেন নাই । স্বভাবতঃই তাহাদের সাযাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়িতেছিল। কিন্তু ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে পূলকেশীর মধ্যম পুক্রর বিক্রমাদিত্য 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া এক শতাব্দীর জন্য সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করেন। তার পর অষ্টম শতকের মধ্যভাগে এক বীর মহারাস্্রীয় জাতি 
চালুক্যদিগকে' বিদূরিত করিয়া মরাঠা স্বরাজের স্থাপন। করেন। আগেই 
বলিয়াছি যে উত্তর দেশ হইতে চালক্য-অভিযান আসার পৃব্রে মহারাষ্টরীয়েরা 
আপন ঘরের মালিক ছিলেন! পুলকেশীর রাজত্বকালে সামন্ত গোবিন্দের 
নেতৃত্বে তাহার! স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্ত চালুক্যরাজের 
অসীম শক্তির সম্মুখে সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । অষ্টম শতাব্দীতে 
যখন চালক্যের গৌরব অস্তমিতপ্রায় হইল তখন মরাঠারা আবার মাথা 
তুলিয়া দাড়াইলেন। এবার তাহাদের নেতা হইলেন গোবিন্দ সামস্তের 
গ্রপৌন্র দক্তীদ্‌্গ | ৭৫৩ সালে দ্তীদুর্গ বাদামী নগর অধিকার করিলেন । 
তাহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিলেন তাহার খুল্পতাত কৃষ্ণরাজ | এই 
বীর ভ্রাতুষ্পৃত্রের বিজয়-কীন্তি সম্পূর্ণ কবিলেন, চালুক্যশক্তি একেবারে 
চর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। দেশজ এই রার্ট্রক্ট বা মাহারাষ্ট্রীয় বংশের 
রাজত্ব দূই শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল চলিয়াছিল। ইহাদের 
উপাধি ছিল বল্লপভরায়, ও রাজধানী ছিল বর্তমান হায়দরাবাদ রাজ্যে 
অবস্থিত মালখেড নগর | ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন সুলেমান 
নামক এক আরব সওদাগর, যিনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম 
ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । তখন মহারাষ্্রের-রাজা ছিলেন রাষ্রকট- 
বংশীয় অমোঘবর্ধ । এই অমোঘবর্ধ গ্রার সত্তর বৎসর রাজত্ব করেন । 
ইহার সময়ে রাষ্ট্রকট রাজোোর শক্তি ও সমৃদ্ধি চরমে পে ছিয়াছিল । 
স্রলেমান ইহার নাম দিয়াছেন বলহবা (বল্লভরায় উপাধির অপন্রংশ) 
এবং রাজধানীর নাম দিয়াছেন মানকির (মালখেড শব্দের অপত্রংশ) | 
সুলেমানের মতে এই বলহর! যে শুধু ভারতের মধ্যে প্রধান রাজা ছিলেন 
তাহানহে, জগতের সম্রাটদের মব্যে ইহার স্থান চতুথ | বাগ্দাদের 
খলিফা, চীনের বাদশাহ ও রুমের বাদশাহের পরেই ইনি শেষ্ঠ নরপতি। 
স্থলেমান বলিতেছেন যে অমোধবর্ধের অগণিত অশ্ব-গরজ ছিল এবং 
তাহার এ্রশূর্যের অন্ত ছিল না। সিন্ষের আরবদের সহিত ইহাদের 
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মৈত্রী ছিল। কেন না উভয়েরই শক্র ছিলেন রাজস্থান ও উত্তর গুজরাতের 
গুর্জর নৃপতিগণ। 

চালুক্য রাজার! মহারাষ্ট্রের নান স্থানে সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান স্থাপতা-কীন্তি ছিল 
বাদামীর হিন্দু গুহা-মন্দির। রাষ্ট্রক্ট রাজাদের প্রধান কীর্তি ইলোরা 
গুহার অপূর্ব সুন্দর কৈলাস নামক মন্দির। একটা ছোট পাহাড়ের 
(ভিতরশ্বাহির কুঁদিয়া এই আশ্চধ্য মন্দির নিম্মিত হইয়াছিল। ইহার 
ভিত্তি-গাত্র-স্তস্-তোরণাদির খোদাই কাজ জগতে অদ্বিতীয় । চালুকা- 
রাজাদের সময়েই মহারাষ্ট্রে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব অন্তহিত হইতেছিল। 
রাষ্্রক্ট আমলে আর কিছুই রহিল না। সত্য বলিতে কি, বৌদ্ধ-ধর্থ্ের 
দিন ফুরাইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের সব্বত্র হিন্দু-ধর্ নূতন 
বলে বলীয়ান হইয়া আবার জাগিয়৷ উঠিয়াছিল। কিন্ত সনাতন ধর্মের 
রূপ পরিবন্তিত হইয়াছিল । বৈদিক যাগযজ্ঞ এক রকম উঠিয়া যাইতেছিল 
এবং তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল নানা দেবদেবীর পৃজা-অর্চনা | 
কিন্তু এই যুগের দেব-পূজার পশ্চাতে ছিল ঘড়-দর্শ নের গতীর আধ্যা্িক 
গ্রবেঘণা ! অষ্টম শতাব্দীর প্রারন্তেই কুমারিল ভষ্ট তাহার মীমাংসার 
টীক। লিখিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেঘভাগে খীীমত শঙ্করাচাধ্যের 
অভ্যুদয় 'ও বেদান্ত-প্রচার। পরে আবার এই সূত্র অবলপ্ন করিয়া আমর] 
দেখাইব যে হিন্দু জাতির নানামুখী সংস্কৃতির ধার৷ কোন যুগেই বন্ধ হয় 
নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী রাজায় রাজায় মারামারি কাটাকাটির 
মধ্যে সে ধারা অক্ষণু ছিল এবং তাহা হইতে কালে প্রসূতি হইল রামদাসের 
মত কবি, ভক্ত, দার্শনিক কর্মবীরের জীবন । 

রাষ্্রকট-বংশের কথা বলিতেছিলাম | সেই বংশের শেঘ রাজার 
নাম কন্কল। ইনি মালব-দেশের প্রমার রাজাদের সহিত যুদ্ধে যখন 
অবসনু ও হীনবল হইয়া পড়িলেন তখন চালুক্য-বংশের এক দুর শাখার 
তৈলপ নামক এক সামন্ত বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া দিলেন এবং অনায়াসে 
কক্কলকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি সিংহাসনে বসিলেন (৯৭৩ খৃষ্টাব্দ) । 

এখন হইতে প্রায় দুই শত বংসর কাল এই তৈলপের বংশ মহারাষ্র 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । তীহাদের রাজত্বকাঁল কাটিয়াছিল প্রুধানতঃ উত্তরে 
মালবরাজ ও দক্ষিণে চোলরাজাদের সহিত যৃদ্ধে | সে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের 
বিবরণ দিয়া কোন লাভ নাই। ইহাদের রাজধানী ছিল কল্যাণ নগরী । 
এক হাজার খৃষ্টাব্দে যখন পাঠানের। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
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হানা দিতেছে, তখন দক্ষিণের চোলরাজ মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া সার! 
দেশ নির্মমভাবে লুঠন করিতেছেন, অসংখ্য মহারাষ্ট্ীয় হত্যা! করিতেছেন, 
বীরের অবধ্য স্ত্রী, শিশু ও ব্ান্মণকেও ছাড়িতেছেন না | ভারতে বিদেশীর 
প্রবেশ অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠিয়াছিল ! দ্বিতীয় চালুক্য-বংশের খ্যাতনাম! 
নৃূপতি ছিলেন বিক্রমান্ক । ইহার রাজত্বকান ১০৭৬ হইতে ১১২৬ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত । বিল্হণ নামক' এক পণ্ডিত ইহার গৌরব-গাথা লিখিয়া 
গিয়াছেন। ইহারই সভায় বাস করিতেন বিখ্যাত পণ্ডিত, মিতাক্ষরা- 
রচয়িতা বিজ্ঞামেশ্বর । তিনি এক শ্বোকে বলিতেছেন, “ এই ভূমিতলে 
কখনও ছিল না, কখনও হইবে না, কল্যাণের মত নগরী। সকল 
এশুধ্যমপ্তিত বিক্রমাঙ্কের মত নরপতি জগৎ কখনও দেখে নাই, কখনও 
দেখিবে না।?? 

বিক্রমাক্কের মৃত্যুর পর চালুক্য-রাজন্বের দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল । 
১১৯০ খৃষ্টাব্দের পরে ইহারা বঝাচিয়৷ রহিলেন সামান্য জমীদাররূপে। 
চালুক্যদিগের সমস্ত রাজ্য, সমস্ত প্রতাব-প্রতিপন্তি চলিয়া গেল দুই 
নূতন বংশের হস্তে । এই দূই বংশের নাম দেবগিবির যাদব ও দ্বার- 
সমুদ্রের হোয়েশালী | যাদব-রাজাদের কখাই আমাদের বিশেষভাবে 
আলোচ্য । কেন না ইহারাই ছিলেন নিজ মহারাষ্ট্রের অধিপতি এবং 
ইহাদেরই বংশসম্তুতা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর জননী জিজাবাঈ। 
চালুক্যযুগের শেঘেব দিকে ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্জল নামক এক কলচুরী- 
বংশীয় রাজা চালুক্যদের সিংহাসন অধিকার করেন। বিভজল কয়েক 
বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাৰ আমলে এক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাট প্রদেশে আজও বহু লক্ষ 
লোক' লিঙ্গায়ত বা বীব শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। এই লিঙ্গায়তেরা শিব- 
পূজক, কিন্তু বেদ বা ব্রান্দণের প্রাধান্য মানে না | এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব 
হইরাছিল বিজ্জলেব রাজত্বকালে । তীহার মন্ত্রী বাসব ছিলেন সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা । 

দেবগিরির যাদবেরা বছ প্রাচীন বংশ। ততীহারা আপনাদিগকে 
শ্বীকৃষ্ণের বংশজ বলিয়া মনে করিতেন। দৃঢ়গ্রহার নামক' রাজার সময়ে 
ইহার৷ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই 
ক্ষুদ্র রাজ্য রাষ্ীক্ট ও চালুক্যরাজাদেব সাম়াজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
যাদবের সামন্ত রাজা মাত্র বলিয়৷ পরিগণিত হইতেন। এই ভাবে 
কয়েক পুরুঘ কাটিবার পর যাদবরাজ ভিল্লম়ু ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে চালুকাদিগকে 
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পরাজিত করিয়া কল্যাণ নগর অধিকার করেন ও পরে দেবগিরি স্থাপন- 
পূর্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। হোয়েশালার 
রাজাদিগের নাম ছিল বল্লাল। বল্লালগণও যাদববংশীয়। ইহারাও 
বহুকাল চাল্ক্য বংশের অধীনে থাকিবার পর চালুক্য বংশের অবনতি 
আরম্ভ হইলে আপনাদিগের স্বাতন্ত্য ঘোষণা করেন। যাদব ও বল্লাল 
উভয় বংশই দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য-লাভের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া- 
ছিলেন। দুই তিন পুরুষ ধরিয়া ইহাদের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ 
চলিয়াছিল। অবশেষে বিজয়শ্বী দেবগিরির যাদব বংশকেই আশয় 
করিলেন । তীহাবাই দাক্ষিণাত্যে প্রধান নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । 

হোয়েশালা বংশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন 
নাই । কাবণ ইহাদের রাজ্য নিজ মহারাষ্্ দেশের বাহিরে ছিল। তবে 
ইহাদের দ্বিতীয় স্বাধীন রাজা বিষ্্র্ধনের সময়ে রামানন্দ স্বামী দক্ষিণ 
ভারতবর্ধে বৈষ্ণব মত প্রচার আরম্ভ করেন। রাজা বিষ্ণবর্ধন স্বয়ং 
বামান্জের শিঘ) ছিলেন । যে সমস্ত সাধুসম্তগণকে ৬রাণাডে মরাঠা 
স্বাজোন আধ্যাত্বিক ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারা 
প্রায় সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব, রামানুজ দেবের আধ্যাত্তিক উত্তরাধিকারীও 
বলা যাইতে পারে। এই মরাঠা ভক্তশেণীর প্রথম জন জ্ঞানদেব, 
ঘিনি শেঘ যাদবরাজ বামদেবের রাজত্বকালে দেবগিরিতে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 

দেবগিরির স্বাধীন যাদবরাজা চলিয়াছিল সব স্দ্ধ একশত বংসরের 
কিফিদিবিক কাল, ১১৮৯ হইতে ১২৯৪ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত । স্বাবীন যাদব- 
রাজ মোট সাত জন ছিলেন। ইহারা বিদ্যানুরাগী বলিয়া খ্াাত। 
শেঘ রাজা রামদেবের মন্ত্রী, হেমাডপন্ত বা হেমাদ্রি, একজন অসাবারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। তাহার প্রতিভা নানামুখী ছিল। রাজার অমাত্য 
বলিয়। খ্যাতি-প্রতিপত্তি ত তাহার ছিলই, কিন্তু তাহা ছাড়াও তিনি মরাঠী 
মোডী লিপির প্রবর্তন করিয়াছিলেন ও নানা শাস্ত্-গস্থ লিখিয়াছিলেন । 
শুধ তাহাই নয়, স্থাপত্য-বিদ্যাতেও তাহার প্রভূত জ্ঞান ছিল, মন্দির- 
গঠনের এক বিশিষ্ট পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন । অধুনা 
মহারার্টের নানা স্থানে তাহার সময়ে নিন্দিত হেমাডপন্থী মন্দিরের তগ্না- 
বশেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত দৃইখানি পুস্তক, চতুব্বগ - 
চিস্তামণি ও আয়ব্রেদ-রসয়িন, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিতেরা আজও সাগ্রহে 
পাঠ করিয়া থাকেন | 
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দেবগিরির রাজাদের আশ্বয়ে থাকিয়াই বোপদেব তাহার যুগ্ধবোধাদি 
নান! গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাদেরই এক সামন্ত রাজার আশয়ে বাস 
করিতেন জগগ্বিখ্যাত জ্যোতিঘ ও গণিতশান্ত্রবিৎ ভাস্করাচাধ্য | বস্ততঃ 
বিদেযোৎসাহী রাজা বলিয়া এই যাদবদিগকে মালব দেশের ঘষ্ঠ শতাব্দীর 
রাজাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে । জ্ঞানদেব আপন আশ্য়দাত৷ 
প্রভু রামদেবের অনেক গুণগান করিয়া গিয়াছেন। 

সত্যই যাদব রাজা রামদেব তীহার কালে দক্ষিণাপথের প্রধান 
নরপতি ছিলেন । প্রথম বয়সে তিনি মহীশূর ও মালবদেশ আক্রমণ 
করিয়া শৌর্্য-বীর্যযের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । তীহার সৈন)বল 
ও এশৃর্য-সমৃদ্ধি দেশবিশ্বস্ত ছিল। তথাপি এই অভাগা নুপতির রাজ্য 
পাঠানের আক্রমণে সৃধ্যোদয়ে কয়াসার মত আকাশে মিলাইয়া গেল। 
লোকে বলে যুদ্ধকালে নানারূপ দূর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্ত সে জন্য 
কিছু একটা এত বড় রাজ্য অকস্মাৎ চুরমার হইয়া যায় না! স্বাথ পরতা, 
আত্মকলহ, আলস্য, নিরদ্যম, এই সমস্ত রোগে একটা জাতি আক্রান্ত 
হইলেই তাহাদের রাষ্ট্র ধ্বংস হয়। ইহাদেরও তাই হইয়াছিল । ভাঙ্গন 
ধরিয়াছিল, কাল ফুরাইয়াছিল। তাই বিদেশী আসিয়া বুকের উপর 
বসিল। 

১২৯৪ সালে জলালউদ্দিন খিলজী দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট । তাহার 
ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাউদ্দিন তাহার অধীনে দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্তা | দেবগিরির 
অতুল গ্রশ্বর্যের কথা এই অর্থ লোলুপ পাঠান শুনিয়াছিল। সে অকস্মাং 
আট সহত্ মাত্র সেনা লইয়া দেবগিরির সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। 
বলিল, আমরা অগ্রদূত মাত্র, দিল্লীশ্বরের বিশাল বাহিনী পশ্চাতে 
আসিতেছে । রামদেব ও তাহার মন্বিবর্গ ভয়ে আত্মহারা হইয়া এই 
কথা বিশ্বাস করিলেন । বিস্তর ধন-রত্ব উপটৌকন দিয়া আল্লাউদ্দিনকে 
সে যাত্রা ফিরাইলেন। কিন্তু এই পাঠান শুধু কিঞ্চিত ধন-রত্ব লইয়া 
সস্তষ্ট হইবার পাত্র ছিল না। দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া সুবিধা বুঝিয়া 
আপন পিতৃব্যকে হত্যা করিল ও সিংহাসন দখল করিল। সম্রাটের 
পদে অভিঘিক্ত হইয়া কিছুকাল আল্লাউদ্দিন নানা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, 
দক্ষিণের দিকে নজর করিবার সময় পান নাই | রামদেব মনে করিলেন 
--আমার দেবগিরি রক্ষা পাইল । কিন্তু বাদশাহ দেবগিরির এশুধ্যের 
কথা ভোলেন নাই । পনের বৎসর পরে দিল্লীর সেনাপতি মালিক কাফুর 
দেবগিরি আক্রমণ করিলেন । যুদ্ধ যাহা হইল, তাহ। বলিবার মত কিছু 
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নয়। রামদেব কাফুরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজ্য গেল । 
নয় বৎসর বাদে আল্লাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে, ১৩১৮ সালে, রামদেবের 
জামাতা হরপাল সেনা সংগ্রহ করিয়া! বিদেশীকে তাড়াইবার শেষ চেষ্টা 
করিলেন ! সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হারিয়া গিয়া হরপালকে বড় ভীঘণ 
দণ্ড ভোগ করিতে হইল। পাঠানের আদেশে জল্লাদ জীয়ন্তে তীহার 
দেহের ছাল ছাড়াইল। তাহার পর দীর্ঘ তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া অন্ধকার | 
অনেক প্রাচীন জাতি, আসিরীয়, মিসরীয়, কাল্ডীয় প্রভৃতিকে আজ 
আর খ'জিয়া পাওয়া যায় না । তাহার! লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । মরাঠারা 
কিন্ত গেল না। কেন, সেইটা আমাদের বুঝিতে হইবে। মহারাষ্ট্র 
জাতির অভ্যাদয় ও প্রাচীন ইতিহাস অল্প কথায় বলিলাম । আধ্য ও 
অনাধ্যোের সংমিশণে বাষট্টিকের জন্ম । তাহার পর সেই মিশ্ব বর্ণের সহিত 
অন্ধ, শক" আভীর, চালুক্যাদি বহু জাতির সংমিশ্বণ। চালুক্যেরা আপনা- 
দিগকে রাজপূত বলিতেন। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাহারা শকেদের 
মতই মধ্য এশিয়া হইতে আগত হৃণ-গুর্জর জাতি । শক" হণ, দ্রাবিড়, 
'অনার্ধ্য 'ও আর্ধয জাতির রক্ত মিলিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে এই মরাঠা 
জাতি। তাহাদের পিতৃপৃরুষের৷ দিয়াছেন তাহাদিগকে বংশ-গৌরব, 
সহ্যাদ্রির দূর্গম গিরি-দরী-কন্দর দিয়াছে তাহাদিগকে উদ্যম, সাহস ও 
পরাক্রম | ভূমি অনুব্বর, অনেক শ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়। 
তাই বিলাসের জীবন ইহাদের কখনও সহজলভ্য হয় নাই। উত্তর 
ও দক্ষিণের সংস্কৃতি আসিয়া মিলিত হইয়াছে এই প্রাচীন দণ্ডকারণ্যে । 
ইহাদের চরিত্রেও উত্তব দক্ষিণের অপূর্ব সংমিশ্বণ। চরিত্রের দৃঢ়তা- 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু নমনীয়তা, একটু কোমল ভাব, 
সেই দৃঢতাকে কঠোরতায় পরিণত হইতে দেয় নাই। ঘষ্তভ শতাব্দীতে 
ইহার! কিরূপ মানুঘ ছিলেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন 
হুয়েন সাং। সে বর্ণনা ইতিপৃর্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। তার পর যুগে 
যুগে ইহারা আপন মনুষ্যত্বের কি পরিচয় দিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে 
ইতিহাস । প্রথমে ইহারা ছিলেন স্বাধীন, প্রবল পরাক্রান্ত। অন্ধের 
আসিয়৷ সে স্বাধীনতা হরণ করিল । কালে অন্ধ-সাম্াজ্য ধ্বংসপথে 
গেলে আতীরেরা মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিল, কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য 
নয়। বাদ্্রিকেরা আভীরদিগকে হটাইয়৷ দিয়া আবার স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া 
তুলিলেন। কালে সে রাজ্য উত্তর হইতে আগত প্রথম চালুক্য বংশ নষ্ট 
করিল। কিছু কাল চালুক্য সায়াজ্য চলিল। তার পর তীহাদের অবনতি 
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ঘটিল। _মহারাস্ট্ীয়ের৷ আবার স্বাবীন রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং দুইশত 
বৎসর সগৌরবে সেই রাজ্য চালাইলেন। শেষের দিকে গুর্ভর ও 
মালব প্রদেশের প্রবল পরাক্রান্ত রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন ইহারা 
হীনবল হইয়! পড়িলেন, তখন চালুক্যেরা পুনরায় মাথা তুলিয়। দাড়াইল | 
চলিল তাহাদের আধিপত্য আবার কিছুদিন। কিন্ত দ্বিতীয় চালুক্য-বংশ 
অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীর মহারাক্্রীয়েরা জাগিয়া উঠিলৈন ও 
দেবগিরির রাজ্য স্থাপন করিলেন । এইরূপ ধাঁহাদের ইতিহাস, তাহাবা 
স্বভাবতঃই চিরদিন পরপদতলে পড়িয়া থাকেন না, রাষ্্র-পুনর্গ ঠনের 
সুযোগের জন্য মাত্র প্রতীক্ষা করেন। এ যেন গ্রীক-পূরাণে বণিত 
ফিনিকা, বার বার আপন চিতাভস্ম হইতে দীড়াইয়া উঠিতেছে, নব জীবন 
লাভ করিয়া | 

মহারাষ্ে মুসলমান-বাঁজত্বকাল তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। প্রথম ভাগ, মালিক কাফরের দেবগিরি জয় হইতে আরন্ত 
করিয়া পরত্রশ বসব, দিল্লীর বাদশাহদিগেল শাসনকাল | দ্বিতীয় 
ভাগ, বাহুমনী বংশের সুলতানগণের বাজত্বকাল, দই শত বংসবের 
কিঞ্ং কম। তৃতীয় ও সব্ব শেষ ভাগ আবন্ত হইল বাহননী-সাম্রাজোর 
পতন হইতে ও শেঘ হইল বিজাপুবাদি পঞ্চবাজ্যের বিনাশে | বাহমনীদের 
আধিপত্যের অবসান হয় ১৫২৬ সালে। তাহারও কয়েক বংসর পূর্ব 
হইতে স্বাধীন রাজ্যগুলির পত্তন সুরু হইয়াছিল ৷ 

আগেই বলিয়াছি ১৩১৮ সালে দেবগিরিতে হরপালদেবের বিছোহের 
কথা । তখন সম্রাট ছিলেন আল্লাউদ্দিনের পুত্র মুবারক | মুবারকের 
শাসনকালে সব্বেসব্বা ছিল তাহার এক' অন্ত্যজজাতীয় গ্রিয়পাত্র, মালিক 
খসরু | এই খসরু খান মালিক কাফুরের অনুকরণে দাক্ষিণাত্যে অভিযান 
করির৷ বিস্তর লুটপাট করিয়া আনিল, কিন্তু কোনও নূতন প্রদেশ জয় 
করিতে পারিল না। মহারার্ের সমীপবত্তী ওরঙ্গলের কাকতেয় রাজা 
যুদ্ধে হারিলেও আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন । একেবারে 
দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন চোল রাজ্যের আধিপত্যও বজায় রহিল । 
এই অভিযানের পরে বিজয়-মদমত্ত খসরুর ঘড়যন্ত্রের জন্য কিছুকাল 
দিল্লীতে নান৷ গোলযোগ চলিল। অবশেঘে খসরু মুবারককে' হত্যা 
করিয়া নিজে সিংহাসনে বসিল। কিন্তু এই হীনবংশীয় অন্তাজের 
অত্যাচারে অনাচারে মুসলমান-হিন্দু সকলেই এমন উত্তান্ত হইয়া উঠিল 
যে তাহারা পঞ্জাবের শাসনকর্ত৷ খ্যাতনামা গিয়াসুদ্দিন তোঘলককে 
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ডাকিয়া আনিয়৷ দিলীর তক্তে বসাইল। এই প্রবল প্রতাপ সম্রাট অতি 
শীঘই রাজ্যে সুশৃঙ্খলা আনিলেন। ওরক্ষলের রাজ! দিল্লীর গোল- 
যোগের সময়ে তাহার দেয় কর পাঠান বন্ধ করিয়াছিলেন । সম্রাট আপন 
জ্যেষ্ঠ পুত্র আলফ খানকে বছ সৈনাসহ দক্ষিণ দেশে পাঠাইলেন । 
ওরঙ্গলের রজি। আবার যুদ্ধে হারিলেন ও তাহার রাজ্য দিলীর সাম্বাজ্যতুক্ত 
হইল! ১৩২৫ সালে গিয়াস্থদ্দিনের কনিষ্ঠ পুত্র, মহন্মদ, বৃদ্ধ পিত। 
ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্য। করিয়া! সামাজ্য হস্তগত করিলেন । এই 
মহম্মদের মত পণ্ডিত ও নান] শাস্ত্রবিশারদ সম্রাট কখনও দিল্লীর সিংহাসনে 
বসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু রাজার যে যে অবগুণ থাকিলে 
রাজ্য ধ্বংস পথে যায়, তাহার সকলগুলিও ইহার অঙ্গে ছিল। ভাল 
কাজ যে ইনি করেন নাই, তাহা নহে । রোগীর জন্য আরোগ্য-ভবন 
ও দরিদ্র অনাথের জন্য অনাথশাল। ইনি অনেক স্বাপন করিয়াছিলেন | 
কিন্ত ইহাব পাগলামিরও অস্ত ছিল না। নানাপ্রকার অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া 
ইনি দিল্লীর বিশাল সাম্রাজ্য অকালে ছারখারে দিলেন । পারসাদেশ 
জয় করিবার জনা পারস্য অভিযান করিলেন, চীন জয় করিবার জন্য 
চীনের দিকে' বিশাল বাহিনী পাঠাইলেন। অথচ কোঘাগার শূন্য, 
সিপাহীদিগের মাহিয়ান৷ দিবার টাকা নাই! কিছুদিন খেয়াল হইল 
যে দেবগিরিতে সায়াজ্যের নূতন রাজধানী স্বাপন করিবেন । দিল্লী 
হইতে দেবগিরি অবধি সডক বাঁধা হইয়া! গেল । পথে সরাইখান৷ বসিল। 
দিল্লীর সমস্ত লোককে খেদাইয়া দেবগিরি লইয়া যাইবার চেষ্টা হইল । 
কষ্টের অবধি রহিল না, কতি লোক' মরিয়া গেল । কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত 
রাজধানী স্থানান্তর কর] ঘটিল না। মহারাষ্্রীয় প্রজাদিগকে বেগার 
খাটাইয়া দেবগিরি সন্ধানে সুউচচ পাহাড়ের উপর তিনি যে বিশাল 
দৌলতাবাদ কেল্লা বাধিয়াছিলেন, তাহা আজও এই উচ্ছুঙ্খল রাজার 
পাগলামির সাক্ষ্য দিতেছে । খেয়ালের বশবত্তী হইয়৷ কত কাজই যে 
ইনি করিয়াছিলেন ! কোকনে বিদ্রোহ হইল । সেই বিদ্রোহ দমনের 
খরচ তুলিবার জন্য দেবগিরির চারিদিকে মরাঠা গ্রামসমূহে এমন জরিমান। 
আদায় করিতে লাগিলেন যে সেখানকার প্রজারাও বিদ্রোহী হইল । 
স্রবিধা বঝিয়া ওরঙ্গলের এক রাজপুত্র, কৃষ্দেব, কয়েদ হইতে পলাইয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন । ইতিপূর্বে দক্ষিণ দেশে বিজয়নগরে 
এক প্রবল স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল । সেখানকার রাজা এই 
কৃষ্দেবের সহায় হইলেন। ফলে ওরজ্গলে সহজেই হিন্দুরাজ্য পুনঃ 
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স্বাপিত হইল। এই সমস্ত ব্যাপারের পর দাক্ষিণাত্যের সাম্তবর্গ 
সন্্বত্র বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন। কিছুকালের মধ্যে বিদ্ধ্যাচলের 
দক্ষিণে সম়াটের অধিকারে রহিল শুধু দেবগিরি ও তাহার সন্িকটস্ব 
সামান্য ভূভাগ | বিদ্রোহ দমনের সকল চেষ্টাই বিফল হইল । ইতিমধ্যে 
উত্তর ভারতে ভীঘণ গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে সম্রাটকে সেই দিকে 
চলিয়া যাইতে হইল । দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বিদ্রোহীরা তখন একত্র 
মিলিয়া দিল্লীর বাহিনীকে বিদরের যৃদ্ধে পরাজিত করিলেন । বাদশাহী 
সেনাপতিও সেই যুদ্ধে মরিলেন। এইরূপে দক্ষিণে দিলীর আধিপত্য 
অন্তহিত হইলে বিদ্রোহীদের একজন আপন রাজা মনোনীত করিবার 
প্রয়োজন হইল | হাসান গঙ্গু, যিনি বিদরের যুদ্ধে বিদ্রোহী পক্ষের 
প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি সিংহাসনে বসিলেন ৷ বাহমনী বংশের 
শাসন আরম্ভ হইল । ইহার কিছুকাল পরে, ১৩৫১ সালে, সিস্ধুদেশে 
অক্মাৎ দুর্ভাগ্য মহন্মদের মৃত্যু হইল । 

দিল্লীর সহিত আর দক্ষিণের কোনও সম্বন্ধ রহিল না। ইহাতে 
মহারাষ্্রের রাজনীতিক পরিবেশের বিস্তর প্রভেদ ধটিল। দিল্লীশুরের 
সহিত দাক্ষিণাত্যের সম্পর্ক ছিল প্রধানতঃ লুটপাটের । প্রজাদিগকে 
ভয় দেখাইয়৷ ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কোন সুরক্ষিত স্থানে 
সেনা সনিবেশ করা থাকিত এই পর্য্যস্ত। নয়ত রাজ্যশাসন যাহাকে 
বলে, মহারাষ্টে সে কাধ্য করিবার কোনও চেষ্টাই পাঠান বাদশাহেরা 
করেন নাই। স্থানীয় পাঠান শাসনকর্তা যাহারা ছিলেন, তাহারা আফ- 
গানিস্তান হইতে আত্মীয়-স্বজন আনাইয়া নিজ নিজ দল পাকাইবার 
কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। রাজ্য শাসন করিতেন অধিকাংশ স্থলে ছোট 
ছোট হিন্দু সামন্ত রাজারা । মহারাষ্ট্র দেশের বেশীর ভাগ গিরিদুর্গ ও 
ছিল হিন্দু দেশমুখদের হস্তে । তাহার! প্রয়োজন মত লুটপাট করিতেন, 
আপনাদের মধ্যে যৃদ্ধবিগ্রহও করিতেন, আবার কখন কখন জনকয়েক 
একত্র মিলিয়৷ স্থানীয় মূসলমান শাসনকর্তাকে উত্যক্ত করিতেন । 
যসলমান রাজা শক্ত হইলে পূর। খাজানা দিতেন, নইলে কিছুই দিতেন 
ন।, সম্পৃণ” স্বতন্ত্র ভাবে চলিতেন। বাহমনী-রাজ্য-স্থাপনের পর কিন্ত 
অবস্থা অন্যরূপ হইল । এখন আর সুলতান সুদূর দিল্লীতে থাকেন না, 
রাজ্যের মধ্যেই বাস করেন । ফলে রাজ্যের খবরও তিনি সব জানিতে 
পারেন, এবং প্রয়োজন মত সৈন্য পাঠাইয়! দৃব্বিনীত সামস্তকে শাসনও 
করিতে পারেন। মোটের উপর বল! যায় বাহমনী যুগে মহারার্রের 
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বৃকের উপর বিদেশী শাসনের জগদ্দল পাথর আরও ভাল করিয়া বসিল। 
অস্ততঃ প্রথম প্রথম মহারাষ্ট্রের লোকের তাহাই মনে হইতেছিল। কিন্ত 
ক্রমশ: দেখ! গেল যে নূতন ব্যবস্থায় নানারূপ সুবিধাও হইবার সম্ভাবনা । 
দাক্ষিণাত্য ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে বু দূর । এত দূরদেশে 
বহু সংখ্যক আফগান, ইরাণী, আরব বা মোগল আমদানী করা কঠিন 
ব্যাপার | ক্রমশ: সুলতানেরা অনেকাংশে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিলেন 
দেশীয় প্রজার উপর। শাসনকাধ্যে ও যদ্ধকার্ষযে, দুই দিকেই দেশজ 
লোক দিন দিন বেশী প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশ্য এ সব ঘটিতে 
সময় লাগিয়াছিল। হয়ত বিজাপুরাদি পঞ্ধরাঁজ্যের উথানের পূর্বে 
হিন্দ, কমই লওয়া হইত। কিন্তু শুধু ত হিন্দর কথা নয়! মুলকী ব৷ 
দেশজ মুসলমান বলিয়। এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদের 
সহিত বিদেশ হইতে আগত মুসলমানদের দলাদলি ঝগড়াঝা টি বাহমনী 
রাজত্বকালেই বেশ জানান দিয়াছিল। সাধারণতঃ হিন্দুর মুূলকীর 
দলেই যোগ দিত। মূলকীদল কোনরূপ সুবিধ। করিতে পারিলে হিন্দুরাও 
তাহার কিঞ্চিং ভাগবখর। পাইত। পরে বিজাপুরাদি রাজ্যের কথা৷ 
বলিবার সময়ে এ বিঘয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

উপরে সহ্যগিরির অর্ধ-স্বাধীন দেশমূখ কিল্লেদারদের কথা বলিয়াছি। 
ইহ। ছাড়াও মহারার্ের আর একটা বিশেঘত্ব আছে, যাহা বঙ্গীয় পাঠকের 
জান! প্রয়োজন। সমতল প্রদেশে সাধারণতঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
যাতায়াত সহজ । তাই গ্রামগুলির পরস্পরের সহিত নানারপ যোগ 
থাকে । পার্বত্য ও দুর্গম প্রদেশে এ যোগ বড় একটা দেখা যায় না। 
মহারাপ্রে আবার বর্ধাকালে কয়েক মাস এক একটা গ্রামকে এক একটা 
দ্বীপ বলিলেই হয়! পথধাট যা সামান্য আছে জঙ্গলে ঢাকিয়া যায়, 
প্রত্যেক ছোট ছোট পয়ঃপ্রণালী প্রচণ্ড ম্বোতস্বতীতে পরিণত হয়। 
সে সব বেগবতী নদী পার হইবার কোন উপায়ই থাকে না। আজও 
কৌকনের অবস্থা অনেকাংশে এইবূপ। এক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রামকে 
বাধ্য হইয়া আপন আপন ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়, নিত্যকর্নের তথা 
আত্বরক্ষার। মহারাধ্ে আবহমানকাল হইতে এই সকল ব্যবস্থা গ্রাম- 
পঞ্চায়ৎ করিয়া আসিতেছে । পঞ্চায়তের মুখ্য অধিকারী পাটিল, তাঁহার 
মন্ত্রী কুলকণীঁ। সাধারণতঃ পাটিল জাতিতে কৃঘক' বা যোদ্ধা, কলকর্ণী 
বান্ধণ। ইহাদের নেতৃত্বে গ্রামবাসী রাস্তাঘাট, পানীয় জলের কয়া 
দেবমন্দির পাঠশাল। ইত্যাদি সকল জিনিসেরই ব্যবস্থা করিতেন। 
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ইঁহারাই প্রত্যেক ক্ঘকের নিকট খাজানা আদায় করিয়া সমস্ত টাকা 
একত্র করিয়া গ্রাম্য চৌকীদারের পাহারায় সারা গ্রামের নামে সদর 
খাজানাখানায় পাঠাইয়া দিতেন, আজও দেন। মহারাষ্ট্রে জমীদারের 
বালাই কোন কালে ছিল না। গ্রামের প্রাকার দুরন্ত রাখিবার এবং 
চৌকীদার ও তরুণমণ্ডলীকে গ্রাম রক্ষার জন্য প্রস্তত রাখিবার ভার 
পাটিলেরই উপর ন্যস্ত ছিল| পাটিল, কলকরণী, চৌকীদার, তথা 
অপরাপর গাঁও-কামদার সবাই বংশপরম্পরায় চাকরান জমী তোগ 
করিতেন। কেহই বেতনভোগী ছিলেন না | এ হেন গ্রামকে মেটকাফ 
প্রভৃতি সেকালের ইংরেজ “ 19606 ৮111969 7:0107810110 
বলিবেন আশ্চর্য কি! এই যে পল্লী-স্বরাজের কথা আমি বলিতেছি, 
ইহা! হিন্দ আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। পাটিলের প্রাচীন নাম 
ছিল গ্রামনী। আজও ইহার কাঠাম খাড়া রহিয়াছে । মাথার উপর 
রাজাবাদশাহ বদল হইতেছে, কিন্ত গ্রামের জীবন গ্রামবাসীদের আপন 
কর্তৃত্বে সমানভাবে চলিতেছে । ইহার প্রভাব মহারাষ্্রবাসীর চরিত্রের 
উপর না হইয়াই যায় না। ' 
তাহ। হইলে দেখা যাইতেছে যে নানা কারণে মুসলমান রাজত্বকালেও 
মহারাষ্ট্রের নানা শ্রেণীর প্রজাবর্গের আত্মপন্মীন বা ইজ্জত পুরাপুরি 
ক্ষণ হয় নাই। পদস্থ ব্রান্দণ ও ক্ষত্রিয়েরা মূলকী মুসলমানদের সহিত 
মিলিয়। আপন ক্ষমতা ও প্রভাব রাজ্য মধ্যে বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেন, 
সময়ে সময়ে কৃতকার্ধ্যও হইতেন। বিজাপুরাদি পঞ্চরাজ্যে সন্রান্ত 
বান্ধণ ও ক্ষত্রিয়গণ নানা উচচ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আুলতানগণের 
বিশ্বাসের পাত্র হইয়া, দাড়াইয়াছিলেন। আর দেশমুখশ্রেণীর ছোটখাটো 
জমীদারবর্গ কখনই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন নাই। তাহারা আপন 
আপন কেল্লায় বসিয়া একরকম স্বাধীন জীবনই যাপন করিতেন । গ্রাম- 
বাসী কৃঘকশ্রেণী পঞ্চায়তের মারফতে গ্রামের মধ্যে আত্মকর্তৃত্ব বজায় 
রাখিয়াছিল। তাহারা ইহাতেই সন্তষ্ট ছিল। মোটের উপর বলা 
যায় যে মহারাষ্ট্রের লোক বিদেশী শাসনকালেও নিজের উপর বিশ্বাস 
সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। তবে কি মুসলমান সুলতানের হিন্দু প্রজার 
উপরে কোন জুলুম জবরদস্তি করিতেন না ? করিতেন বই কি। মাঝে 
মাঝে এক একজন গোড়া নির্মম অন্ধ শাসকের উত্তব হইত, যে মন্দির 
চর্ণ করিত, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিত, শত শত নিরপরাধী 
চাঘা-মজরকে হত্যা করিত। কিন্তু এরূপ ব্যাপার নিয়ম ছিল না, 
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নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। বিজাপুরে আমরা স্বচক্ষে আদিলশাহী আমলের 
কত দেবোত্তর ব্ুদ্মোত্তরের সনদ দেখিয়াছি! বাদশাহী আমলে হিন্দুর 
উপর সব চেয়ে বেশী অত্যাচার করিয়াছিল মালিক কাফর ও মালিক 
খসরু, দুই জনেই 791)99899 বা স্বধন্মত্যারগী। যে স্বধর্ম ত্যাগ 
করিয়। ধন্মান্তর গ্রহণ করে, তাহর গেড়ামি বেশী হইয়া থাকে । উত্তর 
তারতে ইহার এক বিখ্যাত দৃষ্ঠান্ত কালাপাহাড়, যাহার নাম পাঠকমাত্রই 
জানেন। আর এক কখ! আছে। যুদ্ধের পর বিজেতা বিজয়-মদমন্ত 
হইয়। কিছুদিন বিজিতের উপর অত্যাচার করে বটে, বিশেষ যেখানে 
ধর্মভেদ থাকে । কিন্তু ক্রমশঃ সে ভাব পরিবন্তিত হইতে বাধ্য । একটা 
রাজা -প্রজার স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বিদ্বেঘের ভাব আপন হইতেই 
অনেকটা নরম হইয়া আসে। ইহা সাধারণ সত্য। বাহমনীদেরও 
তাহাই হইয়াছিল। তাহারা বিজয়নগরে কি ওরঙ্গলে, পররাজ্যে, 
হিন্দুদের উপর নির্শ্ম অত্যাচার করিতেন বলিয়া আপন রাজ্যে হিন্দু- 
প্রজাদের উপরও জুলুম করিতেন, এমন কোন কথা নাই। 
বিজয়নগর সাম্াজ্যের অভ্যুত্থান দাক্ষিণাত্যে সকল হিন্দুরই গৌরবের 
কারণ হইয়াছিল । এক ত বিজয়নগরের সেনা-মধ্যে নানা হিন্দুজাতির 
সৈনিক ছিল, মরাঠাও অনেক ছিল। তার পর বিজাপুরাদি রাজ্যকে 
পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে অনেকবার বিজয়নগর সম্রাটের সাহায্য- 
প্রাথী হইতে হইয়াছিল । এই সাহায্য প্রার্থনার কাজে ও নানা অন্ধি- 
বিগ্রহের কাজে সুলতানেরা আপন রাজ্যের হিন্দু সরদারদিগকে 
পাঠাইতেন। এইরূপে এক প্রবল স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের সানিধ্যও 
মরাঠাগণের ইজ্জত বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল । অবশ্য এই সমস্ত সন্ধি- 
যুদ্ধাদি ব্যাপারে গ্রামবাসী কৃঘককৃলের কিছু আসিয়া যাইত না। তাহারা 
আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কি রাখিবে! কিন্ত অপর একটি 
কারণে এই মুখ দরিদ্র চাষীদের মধ্যেও আত্মসন্মান-ভ্ঞান ক্রমশঃ বাড়িয়া 
উঠ্ভিতেছিল। এই কারণ, তিন শতাব্দী ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশে ভাগবত 
ধর্শের গ্রচার, বারকরী সম্পৃদায়ের প্রতিষ্ঠা ও মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের 
আধ্যাত্মিক জাগরণ। বারকরী সম্পূদায় বিঠোবা-ভক্ত। বিঠোব! 
শীীকৃষ্ণেরই নামান্তর, পন্চরপুরের বিগ্রহ । দেবগিরির জ্ঞানদেব গোস্বামীর 
নাম পাঠকের কাছে আগেই করিয়াছি । তিনিই প্রথম বিঠোবা-ভক্ত। 
আপন ধর্মবিশ্বাসের জন্য জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাহার সময় হইতে 
সপ্তদশ শতাব্দীতে তুকারামের কাল পধ্যস্ত ধারাবাহিকভাবে ভক্তের 
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পর তক্ত আবির্ভূত হইয়া মহারাষ্টে ভাগবত-ধর্ম বা তক্তি-ধর্ের প্রসার 
করিয়াছিলেন । এই ভক্ত কবিরা নানা জাতির লোক ছিলেন । জ্ঞাঁনদেৰ 
ছিলেন বান্নণ, তুকারাম বণিক, নামদেব দরজী, চোখামেল চামার, শেখ 
মহম্্দ মুসলমান। ইহারা মারাঠী ভাঘায় অতি সরলভাবে ভক্তি-ধর্মের 
ব্যাখা করিয়৷ গিয়াছেন। বিঠোবার নাম-কীর্তন কৰরিলেই, তাহার 
চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিলেই, মোক্ষ লাভ হয়, পুরোহিতের কোন আবশ্যক 
নাই, এই শিক্ষা ইহার! মহারাষ্ট্রকে দিয়াছিলেন। যাগনযজ্ঞ, মন্ত্র, 
জটিল পৃজা-পদ্ধতি, সবই ইহারা বর্জন করিয়াছিলেন। এই সাধু- 
সস্তেরা সকলেই যে আপন জাতি ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তবে 
মোটের উপর বলা যায় যে, ইহাদের শিক্ষা বর্ণাশ্ম ধর্দের মূল শিথিল 
করিয়া দিয়াছিল। নানক, চৈতন্য, মীরাবাঈ, কবীর, রোহীদাস, 
আধ্যাবর্তে যাহা! করিতেছিলেন, বিদ্ধ্যাচলের দক্ষিণে ইঁহারাও তাহাই 
করিতেছিলেন। ভাগবত-ধর্মের মুল শ্তিতে নিহিত, এ কথা সত্য 
হইলেও মধ্যযুগের ভক্ত সাধকের] যে কতকটা ইসলামের একেশুরবাদের 
দ্বার। অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, ইহা স্বাকার করিতেই হয়,। তীহার। 
যে জাতিভেদকে নিন্দনীয় প্রতিপনু করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ইসলামের 
আদর্শ | উত্তরে কবীর, দক্ষিণে সেখ মহম্মদ, ইহাদের পক্ষে এই ভক্তি- 
থশ্ন গ্রহণ করা তাই এত সহজ হইয়াছিল। এ বিষয়ে এখানে অধিক 
আলোচনা করা বাহুল্য হইবে। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ এই ধর্শে 
নবীন জীবন লাভ করিল। নাম-কীর্তন করিলেই বিঠোবাকে পাওয়া 
যায়, এ কি' তাহাদের পক্ষে কম আশার কথা ! ভগবানের চক্ষে সবাই 
সমান, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, এ বিশ্বাস জন্মিলে আত্মসন্মান 
বাড়িবেই ত! তাঁর উপর মস্ত কথা এই যে ভক্ত কবিদের গান মরাঠী 
ভাঘাতে লেখা, শুনিলেই বুঝা যায়। তাহাদের আপন ভাঘা, যে তাঘাতে 
তাহ!র৷ নিত্য কথাবার্তী কহে, সেই ভাষাতে তাহারা ভগবানকে ডাবিবে, 
পুরোহিত আনিয়া আর দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানকে 
ডাকাইতে হইবে না! বামায়ণ-মহাভারত মরাঠীতে শুনিতেছে, গীতা- 
ভাগবত মরাগীতে শুনিতেছে, এ কি কম সৌভাগ্য! এ যে কত বড় 
সৌভাগ্য আজ আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। কেন না, এ অধিকার 
আমরা বহুকাল ভোগ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেই যুগে ইহা ধর্ম 
জগতে একটা বিপ্রব আনিয়াছিল। মরাঠা কৃঘক লৌকিক ব্যাপারে 
পলী-স্বরাজের অধিকার চিরদিন ভোগ করিয়া আগিতেছিল, এখন 
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আধি-দৈষিক ব্যাপারেও সে স্বরাজ পাইল। মহারাষ্ যে পূর্ণতর 
জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ইহা স্বীকার করিতেই 
হইবে। 

এইবার বাহমর্নী শাসনকাল সম্বন্ধে দই চারি কথা বলিব । প্রথম 
স্থলতান হাসান গঙ্গ, সিংহাসনে বসিয়৷ গঙ্গাধর নামক এক ব্বাদ্ধণকে 
দিল্লী হইতে আনাইয়া মন্ত্রীপদে অধিষ্টিত করিলেন। মুসলমান-রাজত্বে 
হিন্দুর উচচ পদে নিয়োগ এই প্রথম। কথিত আছে যে হাসান বাল্য- 
কালে এই গঙ্গাধরের ক্রীতদাস ছিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 
তাই আজ তিনি তাহার পৃব্বতন প্রভুর নামে হাসান গঙ্গ বাহমনী উপাধি 
নিলেন। সে যাহ হউক, গঙ্গাধর অর্থ ও রাজস্ব-সচিব থাকাতে হাসান 
নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যে সুশ্ঙ্খলা স্থাপনের কাধ্যে লাগিয়া গেলেন। 
অরদিনের মব্যেই রাজধানীর আশেপাশে মুসলমান-প্রভাব দৃঢ়রূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইল । দেবগিরি নগরী রাজ্যের এক পার্শে অবস্থিত, তাই 
হাপান রজিধানী গুলবার্গাতে স্থানান্তরিত করিলেন, যাহাতে রাজ্যের 
কেন্্রম্বানে থাকিয়া তিনি চতুদ্িকে নজর রাখিতে পারেন। হাসানের 
বয়স হইয়াছিল, বেশী শ্রম বরদাস্ত হইত না। ১৩৫৭ সালে গুজরাত 
অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। পর-বৎসরেই 
মারা গেলেন। 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সিংহাসনে বসিলেন। হাসান যে শুধু 
তাহার ব্াহ্ধণ মন্ত্রীকে বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, তিনি অনেকাংশে 
হিন্দু-মুসলমানে সমদশী ছিলেন। গুজরাতে যে অভিযান করিয়া তিনি 
'অবশেঙেে প্রাণ দিলেন তাহা প্রেমরায় নামক জনৈক রাজপুতের আমন্ত্রণে । 
গুজরাতের রাজ। ছিলেন মূসলমান। হাসান কখনও ভোলেন নাই যে 
১৩৪৭ সালে মৃসলমীন সামস্তদের বিদ্রোহ যে সফল হইয়াছিল তাহা 
প্রধানত; হিন্দূরাজ্য বিজয়নগর ও ওরঙ্গল তাঁহাদের পশ্চাতে ছিল বলিয়া । 
তাই তাহার রাজত্বকালে এই দূই দেশের হিন্দুরাজ। সুখে স্বস্তিতে রাজ্য 
তোগ করিতেছিলেন। নূতন সুলতান মহম্মদের আমলে কিন্ত এ শাস্তি 
রহিল না| কাহার দোঁঘে শাস্তি ভঙ্গ হইল, ঠিক বল! কঠিন। কিন্তু 
স্থলতানের সহিত ওরঙ্গন ও বিজয়নগরের ভীঘণ যদ্ধ বাধিল। একে 
একে হিম্স নরপতি দূই জনেই পরাজিত হইলেন। বিস্তর হিন্দুর প্রাণ 
গেল, অবশেষে সন্ধি হইল। ওরঙলরাজকে মহম্মদ কথা দিলেন যে 
বাহমনী স্থুলতানেরা তবিঘ্যতে কখনও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন 
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না। বিজয়নগর প্রবল প্রতিত্বন্্ী, তাহাকে এরূপ কোন আশ্বাস মহম্মদ 
দিলেন না। 

১৩৭৫ সালে মহম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিলেন তাহার 
পৃত্র মুজাহীদ শাহ। ইনিও বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, 
কিন্ত এবার হার-জিত কাহারও হইল না। ১৩৭৮ সালে আভ্যন্তরীণ 
বিপ্রবে এই সুলতান প্রাণ হারাইলেন। বিপ্রবের প্রারস্তে বিজয়নগর- 
রাজ সীমান্তের দোয়াব প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্ত 
যখন তিনি শুনিলেন যে হাসান গঙ্গর কনিষ্ঠ পৃত্র মাহমুদ নূতন স্থুলতান 
হইয়। সিংহাসনে বপিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি আপন হইতে সীমান্ত 
প্রদেশ ছাড়িয়। চলিয়া! গেলেন ও নৃতন বাহুমনীর|জকে নমরভাবে অভিনন্দন 
করিয়। পাঁগাইলেন। হাসান গঙ্গর প্রতি হিন্দু রাজাদের এমনই শন্ধা 
ছিল ! 

মাহমুদ কবি ও তাবৃক' মানুঘ ছিলেন । মারামারি করিয়৷ পররাজ্য 
অপহরণের প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। আব পাঁচ জন কবি লইয়া তিনি 
সময় কাটাইতে তালবাসিতেন। 'আশ্িতবৎসল, দয়াল্‌ ও জ্ঞানী বলিয়া 
এই নরপতির এমন খ্যাতি ছিল যে প্রজারা তাহার উপাধি দিয়াছিল 
আরিস্ত বা 41190006191 উনবিংশতি বৎসর সুখে শান্তিতে ইনি 
রাজত্ব করিয়াছিলেন প্রতিবেশী হিন্দ রাজাদের প্রতি তীহার কোন 
বিদ্বেঘ ছিল না, তাহাদের সহিত অসন্ভাবও কোনদিন হয় নাই । 

১৩৯৭ সালে এই মহাণুভব সুলতান পরলোক গমন করিলে তাহার 
সপ্তদশবধীয় পৃত্র গিয়াসুদ্দিন শাহ সিংহাসনে বসিলেন। সামান্য কয়েক 
মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক লালচিন নামক এক তুকীঁ 
ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন। 

ঘষ্ঠ সুলতান ফিরোজ শাহ সম্পূর্ণ বিভিণ্ন প্রকৃতির মান্ঘ ছিলেন। 
তিনি নানা ভাঘাতে অভিজ্ঞ ছিলেন ও নান৷ শাস্তে অগাধ ব্যৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার এক বিঘম দোষও ছিল। জুন্দরী স্্ী- 
লোকের লোভ তিনি কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাহার 
মহিী-সংগ্রহ এক বিশাল ব্যাপার ছিল। নানা দেশের নানা রঙ্গের 
নানা সুন্দরী, প্রত্যেকের সহিত সুলতান তাহার আপন ভাষায় কথা 
বলিতেছেন,  হাস্যকৌতৃক করিতেছেন। এতিহাসিক ফেররিস্তা এই 
রাজাবরোধের অতি মজার বর্ণ না লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ফিরোজ শুধু 
স্ুপপ্তিত ও জুপ্রেমিক ছিলেন না, যুদ্ধব্যবসায়ও উত্তমন্ধপে জানিতেন। 
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তাহার সকল যৃদ্ধাভিষানের উল্লেখ এখানে নিশ্পুয়োজন। দূই একটার 
কথ! বলিতেছি। ফিরোজ শাহের অভিঘেকের এক বৎসর পরে বিজয়- 
নগরের রাজকুমারের নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দুবাহিনী দোয়া প্রদেশ 
পুনরায় অধিকার করিয়া বসিল। সুলতান স্বয়ং সৈন্যসামন্ত লইয়া 
কৃষ্তীরে উপস্থিত হইলেন হিন্দুদিগকে যখোচিত শাস্তি দিবার জন্য । 
কিন্ত দেখিলেন, কৃষ্ণা তখন বর্ধাগমে ভরপর, শক্র-সমক্ষে নৌকাযোগে 
পৈগ্য পার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । ফিরোজ এক ফিকির করিলেন। 
কাঁজী শিরাজ নামক এক চরকে গায়ক সাজাইয়া বিজয়নগর শিবিরে 
পাঠাইলেন। শিরাজ 'ও তাহার কয়েকজন পার্শচর নর্তকের বেশে 
শিবিরে উপস্থিত হইলে রাজকুমার তাহাদিগকে আপন তানম্বতে আহ্বান 
করিলেন। সন্ধ্যাকালে তান্থুর মব্যে আসর জমিল। শিরাজ ও তাহার 
দলে লোক ছোর। লইয়া নানা ভঙ্গীতে নাচিতে নাচিতে ক্রমশঃ ক্মারের 
সীপবত্তী হইতে লাগিল | হঠাৎ তাহারা লাফ মারিয়া সকলে একসঙ্গে 
কমার '9 তাহার পার্চরদের উপর পড়িল এবং তাহাদের বুকে ছুরী 
আমূল বসাউরা দিল। ভীঘণ শোরগোল উঠিল। শিবির ছত্রতঙ্গ 
হইল। গোলমালের মাঝে অন্ধকারে চারি হাজার মুসলমান সেনা চুপি 
চপি কৃষ্ণা পার হইয়া অকস্মাৎ হিন্দুশিবিরে হানা দিল। ভীত ত্রস্ত 
হিন্দুরা কিছুই করিতে পারিল না। হাজার হাজার লোক যমালয়ে 
গেশ। এই দূর্ধটনার পর বিজয়নগরের বৃদ্ধ রাজাকে বাধ্য হইয়া সন্ধি 
করিতে হইল । কয়েক বত্সর পবেই কিন্ত নিজয়নগর ইহার প্রতিশোধ 
লইবর উত্তম সুযোগ পাইল । ১৪১৭ সালের পৃর্বসন্ধি বিস্মৃত হইয়া 
ফিরোজশাহ 'ওরঙগল রাজ্যেন পঙ্গল নামক' এক কেল্লা আক্রমণ করিলেন । 
কিন্য এবার মুসলমানেরা তেমন সুবিধা করিতে পারিলেন না। দূইটী 
বৎসপ্ন ওরঙ্গলের যোদ্ধৃবর্গ পঙ্গল রক্ষা করিবার জন্য অসম সাহসে যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। অবরোধকারী বাহমনী সেনা বিস্তর নট হইল । 
ইতিসধ্যে বিজয়নগরের নবীন রাজা দ্বিতীর দেবরায় তাহার সৈন্যসামস্ত 
লইয়া মিব্র-রাজ্যের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফিরোজের 
উচিত ছিল পক্ষল ছাড়িয়া সরিয়া পড়া | কিন্তু পড়িলে বিধন্মী হাসিবে। 
কি ক্রেন, ফিরিয়া যুদ্ধ দিলেন দেবরায়কে | সমস্ত বাহমনী সৈন্য ধ্বংস 
হইল। সুলতান অতিকষ্টে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন । দেবরায় 
ক্রতগতি অগ্রসর হইয়া দোয়াব প্রদেশ দখল করিলেন । বেশী দিন 
নিহাডি হানি রিনি ফিরোজের ভ্রাতা আহমদ 
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মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া হিন্দুদিগকে হটাইয়া দিলেন। আহমদ 
জিতিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ফিরোজের কিছুই সুবিধা হইল না। 
দই ভাইয়ে যৃদ্ধ বাধিল। কয়েকমাস যুদ্ধ করিয়া ফিরোজ মারা গেলেন 
ও আহমদ তীহার স্থানে সিংহাসনে বসিলেন (১৪২২)। ফিরোজের 
পৃজ্র হাসান তখন নিহাল নামক এক হিন্দু নর্তকীকে লইয়া মশগুল। 
তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। 

আহমদশাহের রাজত্বকাল বর্ণ না করিবার আগে বাহমনী স্বুলতানদের 
অধীনে হিন্দদের অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। গঙ্গাধর ভটের 
পরে'ও বাহমনী রাজ্যের হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ হিন্দুর হস্তেই রহিল। 
প্রথম প্রথম এই বিভাগের হিন্দু কর্মচারী উত্তর ভারত হইতে আনীত 
হইতেন। কিন্ত ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্রের ব্রান্মণ ও কায়স্থ জাতি এই 
কার্য এক-চেটিয়া করিয়া বসিলেন। সৈনিক বিভাগেও হিন্দুরা ধীরে 
ধীরে গ্রবেশ কনিতেছিল। দ্বিতীয় বাহমনী সুলতান মহম্মদের শরীর- 
রক্ষীদল ছিল দুই শত মরাগঠা শিলেদার অশ্বারোহী । ফেরিস্তা বলিয়া 
গিয়াছেন যে কামরাছে, ঘাড়গে এবং হরনায়েক ঘরানার মরাঠা যোদ্বুগণ 
বাহমনী স্ুলতানদেব মনসবদার ছিলেন | হাসান গঙ্গর সময় হইতে ধীরে 
ধীরে জুলতানের! মহারাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত সমতল পূর্বভাগে স্থায়িৰপে 
আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘাটমাথা ও 
কৌকনের অবস্থা পৃর্র্ে যেরূপ বণিত হইয়াছে সেইন্ধপই রহিল । আহমদ- 
শাহের সময় হইতে দুই তিন বার কৌকনে অভিযান পাঠান হইল । 
কিন্ত স্থায়ী ফল বিশেধ কিছু হইল না। যথাস্থানে এই অভিযান গুলির 
বর্ণনা করিতেছি। বাহমনী রাজ্য কত বড় ছিল সে সম্বন্ধে পাঠকের 
করনা নিশ্চয়ই আছে। দক্ষিণে বামে সাগর-তীর স্লতানেরা একাধিক- 
বার স্পঁ করিয়াছিলেন | উত্তর সীমা ছিল বি্ধ্যাচল, দক্ষিণ সীমা 
তুঙ্গতদ্রা ও কৃষ্তাব অন্তবর্তী দোয়া গ্রদেশ। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
চরম উনৃতির সময়ে তাহার বিস্তৃতি ছিল মোটামুটি বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশ 
ও মহীশূর রাজ্য । এক দাক্ষিণাত্যে এইরূপ দূৃইটা বিশাল সাম্্রাজা, 
ক্রমাগত যু.দ্ধ-বিগ্রহ অবশান্তাবী। কিন্তু এ অবস্থায় দাক্ষিণাত্যে হিন্দ 
মুসলমানের মধ্যে যে শক্তি-সামঞ্জীস্য বা [38181008 ০0৫ 10৮79: 
ছিল, তাহাও সুস্প্ট। এই 738181)09 মহারাষ্ট্র জাতির ইজ্জৎ 
বজায় রাখার পক্ষে কতটা অনুকূল ছিল তাহা পৃব্রে বলিয়াছি। বিজয়- 
নগর ধ্বংস হওয়ার পরে এই 138191809 রক্ষা করিবার জন্য অপর এক 
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হিন্দু মহাজাতির উতান অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। এইন্ধপ উত্থান 
ইতিহাসের স্বতাবসিদ্ধ গতি। এ কথ না বুঝিলে মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয় 
সম্াক্‌ বোঝা অসম্ভব । বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ 
এক-তরফা ব্যাপার ছিল না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । উভয়ে উভয়কে 
সংশয়ের চক্ষে দেখিতেন, ভয়ও করিতেন। তৃতীয় বাহমনী সুলতানের 
সহিত বিজয়নগর-রাজের এক বোঝাপড়া হইয়াছিল যে যুদ্ধকালে 
নিধ্বরোধী কৃঘককৃলকে' কোন পক্ষই মারিবে না। এ বোঝাপড়াও 
উপরি-উক্ত শক্তি-সামগ্জস্যের নিদর্শ ন। 

আহমদশাহ সাহসী, বৃদ্ধিমান ও নানা রাজগুণোপেত নরপতি 
ছিলেন। পিংহাপনে বসিয়া প্রথমেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত এবপ 
সদয় ব্যবহার করিলেন যে দূই জনের মধ্যে আর কোন মনোমালিন্য 
রহিল না। তাহার পর রাজধানীতে সব সুব্যবস্থা করিয়া স্লতান 
ওরঙ্গল ও বিজয়নগরের দিকে সৈন্য সামন্ত লইয়া রওনা হইলেন। 
বাহমনী রাজ্যে অন্তবিরোধের খবর পাইয়া এই দুই হিন্দু রাজ৷ দোয়াব 
আক্রমণ করিয়াছিলেন তুঙ্গভদ্রা নদীর দূই তীবে হিন্দু ও মুসলমান 
সেন পরম্পরের সন্মুখীন হইল। কিন্তু বিশাল শক্রবাহিনী দেখিয়া 
ওরঙ্গল ভীত হইলেন, এবং মিত্ররাজাকে পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষের 
মত রণক্ষেত্র হইতে পলাইলেন। তখাপি দেবরায় একাই কিছুকাল 
সেইখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ চালাইলেন। কিন্তু অবশেষে তাহারও আর 
সাহসে কলাইল না। পিছু হটিয়া আপন রাজধানী মধ্যে আশ্য় লইলেন। 
আহমদ রাজধানী ঘেরাও করিয়া বসিলেন ও চারিদিকের গ্রামসমূহ 
বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন । দেবরায় বাধ্য হইয়া হার মানিলেন ও 
বিস্তর টাকা দণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন । ততঃপর আহমদ উত্তরের 
দিকে ফিরিয়া ওরঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হিন্দু রাজা অবিলগ্ছে 
তাহার পুর্ব কাপুরুঘতার পুরস্কার পাইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাহার 
সেনা কটক বিনষ্ট হইল ও রাজধানী শক্রর দখলে গেল। রাজা নিজেও 
মারা গেলেন। ওরঙ্গল রাজ্যের অবসান হইল। ১৪২৯ খুষ্টাব্দে 
আহমদ তাহার সেনাপতি মালিক-উল-তুজরকে কৌকন প্রদেশ দমন 
করিতে পাঠাইলেন। দক্ষিণ কোকনেন সামস্তাদিগকে উপযুক্ত সাজা 
দিয়া মালিক উত্তর কৌকনের বোম্বাই দ্বীপ আক্রমণ করিয়া হস্তগত 
করিলেন। তখনকার দিনে এই দ্বীপ গুজরাতের রাজ্যভুক্ত ছিল। 
প্রবল পরাক্রান্ত গুজরাতের সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাধিল। মালিক 
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কিছু করিতে পারিলেন না, হারিয়া ঘরে ফিরিলেন ! বোগ্বাই ছাড়িয়া 
"দিতে হইল। ইহার অব্যহিত পরেই আহমদের মৃত্যু হইল। ' এই 
স্থলতানের এক দিকে যেমন নিষ্ঠুর নির্মম বলিয়া বিলক্ষণ কখ্যাতি আছে, 
অপর দিকে তেমনই মুসলমান প্রজারা ইহাকে সাধ্সস্ত বা 817 
আখ্য। দিঁয়াছিল। ইনি বাহমনী সাম্বাজ্যের পীমা অনেকখানি বাড়াইয়া 
গিয়াছিলেন। 
পরবস্তী সুলতান ইহার পৃত্র আল্লাউদ্দিনশাহ। রাজত্বের আরন্তেই 
নবীন সুলতানকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল । তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ বিজয়নগরকে সহায় করিয়া বিদ্রোহের *বজ৷ তলিলেন, 
তবে কিছু করিতে পারিলেন না । বিদরের সন্সিকটে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে 
সুলতানের সৈন্য সম্পূণ্ণ জয় লাভ করিল। আল্লাউদ্দিন পরাজিত 
ভ্রাতার অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাকে উচচ পদে অভিঘিক্ত করিলেন। 
দই জনের মধ্যে আর কোন বিদ্বেঘ রহিল না। বেশী গোলযোগ বাধিল 
খান্সেশের সুলতানের সহিত। এই সুলতানের ভগীকে আল্লাউদ্দিন 
বিবাহ করিয়াছিলেন । কিন্তু সম্প্রতি ভিনি পরীচেহারা নামক কৌকন 
প্রদেশের এক মরাঠা সামন্তের সব্বগুণসম্পর্না কন্যাকে বিবাহ করিয়া 
খান্দেশ-দূহিতাকে অবহেল! করিতেছিলেন। যুদ্ধের ইহাই কারণ । 
খান্দেশ-রাজ গুজবাতের সুলতান ও করেকজন দক্ষিণী সামন্তের সহিত 
মিলিত হইয়া বেরার আক্রমণ করিলেন । সুলতান প্রাচীন সেনাপতি 
মালিক-উল-তুজরকে' ডাকিয়া যুদ্ধের ভার দিলেন। এবার মালিক 
অল্পদিনের মধ্যেই শক্রসেনা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া গুজরাতের হাস্তে পৃৰ্ৰ 
পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন । সুলতান মহাসমারোহে বিজয়ী 
সেনাপতিকে নূতন রাজধানী বিদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শুধু তাহাই 
নয়, হুকৃম হইল যে অতঃপব বাহমনী রাজ বিদেশী সেনালীরা মুলকী 
ও হাবসী সেনানীগণ অপেক্ষা অধিক সন্মানভাজন হইবেন। এইবরূপে 
রাজ্যমধ্যে দূই দল সেনানীর মধ্যে বিষম বৈরভাব উৎপনু হইল । অবশেঘে 
একদিন এই বৈরভাবই সাম্াজ্য ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল । 
ইহার পর বিজয়নগরের দেবরায়ের সহিত সুলতানের যুদ্ধ বাধিল। 
এই যুদ্ধে বার বার পরাজয়ের ফলে দেবরায় হতোদ্যম হইয়া আপনাকে 
বাহমনী রাজ্যের অধীন সামন্ত বলিয়া মানিয়া লইলেন। চারিদিকে 
এইরূপে প্রবল শক্রগণেব সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া সুলতান কৌকন 
গ্রদেশের দূর্দান্ত মরাঠা কিল্লেদারদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত 
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হইলেন। এই পাব্ধতা সামস্তগণ কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। 
নিয়মিত খাজানাও দিত না, আবার সুবিধা পাইলেই পাহাড় হইতে 
নামিয়৷ আসিয়। বাহমনী সায়াজোর গ্রামসমূহ লুটপাট করিয়া পালাইত। 
প্রবীণ সেনাপতি মালিক-উল-তুজরকে আবার কৌকন অভিযানের 
নেতৃত্ব দেওয়া হইল | মালিক' সাহেব জুনুরের নিকটে ঘাটমাথা। হইতে 
নামিলেন ও পথে ছোট ছোট কেল্লা! দখল করিতে করিতে খেলনা বা 
বিশালগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। কৌকনের কেল্প!গুলির মধ্যে 
খেলনাই সব্বাপেক্ষা দুর্গম ও সুরক্ষিত ছিল। সুলতানের মনের সাধ 
যে এই দুর্গম দূর্গ জয় করিয়া কৌকনবাসীদিগের মনে ভীতি সঞ্চার 
করিবেন। কিন্তু সে সাধ পূরিল না। পরাজিত ক্ষুদ্র কিল্লেদারদের 
মধ্যে শির্কে নামক এক বীর ছিলেন। তীহাকে জবরদস্তি করিয়া 
মুসলমান ধর্ধ গ্রহণ করান হইয়াছিল শির্কে প্রতিহিংসা গ্রহণে কৃত- 
সংকল্প হইয়। সেনাপতিকে অতি নম্মভাবে নিবেদন করিলেন, “ আমি 
বাদশাহী ফৌজকে এক গুণ পাক্বত্য পখ দিয়া খেলনায় লইয়া যাইব” 
সেনাপতি শির্কের কথা বিশ্বান কবিলেন। কয়েক জন মুলকী মুসলমান 
সেনানী তাহাকে অনেক সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের 
তর্কবাণী শুনিলেন না । সেনানীর! বিরক্ত হইয়া শিবির ত্যাগ করিয়া 
চলিরা গেলেন । এদিকে শির্কে বাদশাহী ফৌজকে ফৃসলাইয়া' বিশাল- 
গড়ের পাদদেশস্থ গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন ও স্বয়ং পলাইয়া 
গিয়া গড়ের অধিপতি শঙ্কররায়কে সংবাদ দিলেন। তার পর এই দুই 
মহারাষ্্র বীর অতফ্ষিতে বাহমনী ফৌজের উপর পড়িয়া প্রায় সাত হাজার 
মসলমান সৈনিকের প্রাণ সংহার করিলেন । বৃদ্ধ সেনাপতি নিজেও 
সেইযৃদ্ধে প্রাণ দিলেন। যুদ্ধের পর মুলকী সেনানী ও বিদেশী সেনানীদের 
মধ্যে মারামারি ও কাটাকাটি লাগিল । সুলতান বিদেশীদের তরফ 
লইলেন ও মূলকী যাহারা বাচিয়াছিল তাহাদের গ্রাণদণ্ড দিলেন। 
আহমদের শেষ তিন বৎসর এইরূপ নানা গোলমালে কাটিল। 
১৪৫৮ সালে এই বিচক্ষণ সুলতান মার! গেলে তাহার পুত্র হুমায়ুন 
সিংহাসনে ঘসিলেন। এই হুমায়ূনের মত খামখেয়ালী, অত্যাচারী অপদার্থ 
নৃপতি বাহমনী রাজ্যে কেহ হন নাই। তিন বৎসর লোককে অশেষ 
রকমে উত্যক্ত করিয়া হতভাগ্য ১৪৬১ সালে ঘাতক হস্তে প্রাণ দিলেন । 
ইহার পরের তিন বৎসর বালক-স্ুলতান নিজাম সাহেবের বাজত্ব- 
কাল। রাজ্যের যথাথ পরিচালক ছিলেন তাহার মাতা | ইহার সময়ের 
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একমাত্র উল্লেখযোগা ঘটনা উড়িঘ্যার হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধ ও সেই 
হিন্দ রাজার সম্পণ পরাজয়। উড়িঘ্যার রাজার৷ ওরজল-রাজাদের 
বংশীয় ছিলেন। সেই স্‌ত্রে তাহারা ওরজল প্রদেশে আধিপত্যের 
দাবী করিতেন। ইহাই ছিল যৃদ্ধের কারণ। সে দাবী টিকিল না। 

১৪৬৩ সালে দ্বিতীয় মহন্মদশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন 
ও দীর্ঘ বিংশতি বৎসর রাজত্ব চালাইলেন। ইহার সময়ে সব্রেসব্ৰা 
ছিলেন প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত খাজা মাহমুদ গাওয়ান। খাজা গাওয়ান 
জাতিতে উচচ কলোপ্তব ইরাণী। আল্লাউদ্দিনশাহ ইহাকে চাকরী দিয়া 
প্রখমে দাক্ষিণাত্যে লইয়া আসেন। এখানে আসিয়া খাজা সাহেব 
আপন প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে প্রধান মন্ত্রীপদে উন্নীত হয়েন। ইনি 
বাহমনী সামাজাকে উন্ৃতির চরম সীমায় লইয়া যান এবং ইহার মৃত্যুর 
পর হইতেই সেই সাম্রাজ্য করত ধ্বংসের পথে যাইতে আরম্ভ করে। 
মহন্মাদশাহ সিংহাসনে বসিলে গাওয়ানের প্রথম কাজ হইল কৌকনে 
কয়েক বতসর' পূর্বে বাহমনী সেনার যে দর্দশা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ 
দান। পরে পরে দূই বসল দূগম পাব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করিয়া তিনি 
খেলনার কেল্লা দখল করিলেন ও শঙ্কররায়ের জায়গীর বিধ্বস্ত করিলেন । 
তার পরব হঠাত, জলে স্থলে অভিযান করিয়া দক্ষিণে বিজয়নগর 
অন্তগ ত গোয়া কেল্লা হস্তগত করিলেন। এই গোয়ার যদ্ধে সহায় 
ছিলেন বেলগামের রাজা । গাওয়ান ত্রত সৈন্য চালনা করিয়া বেলগাম 
নও দখল করিলেন ও সেই রাজার সার! রাজত্ব বাহমনী সাম্রাজ্যে 
দাখিল করিয়া লইলেন। এই সময়ে এক বৎসর দাক্ষিণাত্যে ভীঘণ 
দূতিক্ষ হওয়াতে সুবিধা বৃঝিয়া উড়িঘ্যা-রাজ আবার ওরঙ্গল প্রদেশ 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু খাজা গাওয়ানের ক্ষিপ্রতা ও বৃদ্ধিবলে 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চিরদিনের জন্য তাহাকে ওরঙ্গলের উপর দাবী 
ছাড়িয়া দিতে হইল । উড়িঘ্যা-রাজকে পরাজিত করিয়া গাওয়ান 
আবার দক্ষিণে সৈন্য চালনা করিয়া বিজয়নগর সায়াজ্যের অন্তঃপাতী 
মাস্ুলীপটম নামক দুগগ হস্তগত করিলেন। এইন্ধপে গাওয়ানের 
উত্তরোত্তর খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে অন্যান্য আমীরেরা, বিশেষতঃ 
তাহার বিরুদ্ধ পক্ষের দক্ষিণী 'আমীরগণ, হিংসায় জলিতে লাগিলেন। 
তাহারা স্ুলতানকে এক জাল চিঠি দেখাইয়া গ্রতিপনন করিলেন যে 
গাওয়ান বিশ্বাসঘাতক, উড়িঘ্যা-বাজের সাহায্যে বাহমনী সাম্রাজ্য হাত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাদশাহ তখন মাতাল অবস্থায় ছিলেন, 
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ভাল-মন্দ চিন্তা করিবার মত অবস্থা ছিল না। তৎক্ষণাৎ গাওয়ানকে 
আপন সমক্ষে ডাকাইয়া৷ এক গোলামকে হুকম করিলেন, ইহার শির- 
শ্ছেদন কর। মুহ্র্ত মধ্যে প্রভৃভক্ত প্রবীণ মন্ত্রী ঘাতকের হস্তে প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী বংশের গৌরব-রবিও 
অস্তমিত হইল। 

গাওয়ানের নিদারুণ হত্যার কথা শুনিয়৷ তাহার পালিত পুক্র 
ইউসুফ আদিল খান অপর দূইজন উচচপদস্থ কর্মচারীর সহিত মিলিয়া 
বিদ্রোহের ধবজা তুলিলেন। বৃদ্ধ স্থুলতান যৃদ্ধে পরাজিত হইয়া ইউস্ফকে 
বিজাপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ও তীহার 
নই সহযোগীকে বেরার প্রদেশের শাসনভার দিলেন। ইউসুফের 
অনুরোধে সুলতান মৃত মন্ত্রী গাওয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে ও তাহার 
মোহরাঙ্কিত সেই জালপত্র সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান করিলেন। তাহার 
বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে গাওয়ানের শক্রপক্ষীয় মূলকী আমীরের দল 
তাহার সহিত প্রবঞ্চনা! করিয়াছিল। আমীরদিগকে হাজির হইতে 
তলব করিলেন | তাহারা সোজাস্থজি জবাব দিল-_হাভির হইবে না । 
এই সব ব্যাপারে বৃদ্ধ সুলতানের মন ভাঙ্গিয়া গেল। অতিরিক্ত মদ্য 
পানের ফলে ১৪৮২ সালে তাহার মৃত্যু ঘটিল। 

ইহার পরে বিশাল বাহমনী সায়াজ্য খণ্ড খণ্ড হইতে আরম্ভ হইল । 
১৫২৬ সাল পর্যন্ত কয়েকজন নামে মাত্র স্থলতান বিদরের চতুষ্পার্খ স্থ- 
প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহাদের কোন প্রভাবই ছিল না। 

খাজা! গাওয়ানের বিরুদ্ধপক্ষীয় মূলকীদলের নেতা ছিলেন নিজাম- 
উল-মুহ্ধ | ইনি ঘড়যন্ত্রের মাখা ছিলেন ও স্বহস্তে সেই জাল চিঠিখানি 
তৈয়ার করিয়াছিলেন । তথাপি গাওয়ানের হত্যার পর স্থুলতান ই'হাঁকেই 
প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিঘিক্ত করিলেন। মহম্মদশাহের মৃত্যুর পরেও 
ইনি মন্ত্রী রহিলেন। ইউস্ফ আদিল খান ছিলেন ৰিদেশী, জাতিতে 
তুকা। তাহার শক্তি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া নিজাম 
তাঁহাকে ধরিয়া কয়েদ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। 
ইউসুফ বিজাপুরে আপন স্ুুবায় গিয়া বসিলেন। বাহমনী সামাজ্যে 
ভাঙ্গন ধরিয়াছে বুঝিয়৷ চতুর মন্ত্রীবর সমস্ত পশ্চিম প্রদেশ আপন পুন্র 
আহমদকে জায়গীর স্বরূপ লিখিয়া দিলেন। সুলতানের কানে এই 
কথা গেলে তিনি নিজামের উপর এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে তাহাকে হত্যা 
করিতে মনস্থ করিলেন। নিজাম পলাইলেন। নানা গোলযোগ ঘাটিল, 
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কিস্ত শেঘ পর্যন্ত নিজামের প্রাণ রক্ষা হইল না। তাহার পর 
সামাজ্য খও খণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। আহমদ পশ্চিম প্রদেশে 
স্বতন্থ নিজামশাহী রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইউসুফ আদিল' বিজাপুরে 
ও ইমাদ-উল-মৃদ্ধ বেরারে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন । তেলিঙ্গানা 
ব! প্রাচীন ওরঙ্গলের শাসনকর্তা তদেশে কৃতুবশাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। বাকী রহিল এক বিদর। সেখানে কিছুকাল পর্যস্ত 
প্রধান মন্ত্রী বারিদ বাহমনী বংশের একজন নামে মাত্র সুলতানকে 
সিংহাসনে বসাইয়া রাখিলেন। ১৫২৬ সালে তাহাও শেষ হইল। 
সেই বৎসর শেঘ স্থলতান বিদর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ত্রয়োদশ 
বর্ঘ পরে এই দুর্ভাগ্যের মৃত্যু হইলে মন্ত্রী আলী বারিদ স্বয়ং সিংহাসনে 
বসিলেন। 

তাহ। হইলে দক্ষিণের নৃতন পঞ্চরাজ্যের নাম হইল, বিজাপুরের 
আদিলশাহী, গোলকগ্ডার কৃতুবশাহী, আহমদনগরের নিজামশাহী, 
বেরারের ইমাদশাহী ও বিদরের বারিদশাভী। ইহার মধো শেঘোক্ত 
দূইগসি বাজ্যের স্বত্ব অস্তিত্ব অল্লদিনেই শেষ হয়। নিজামশাহ বেরারকে 
১৫৭৪ সালে ও আদিলশাহ বিদরকে ১৬০৮ সালে গ্রাস করেন | আহমদ- 
নগর দই দফায় মোগল সাম্রাজাভূক্ত হয়, আকবর ও শাহজাহানের 
রাজত্বকালে । বিজাপূর ও গোলকগ্ডার অবসান হয় আওরঙজজেবের 
রাজত্বের শেষভাগে । তাহার পৃব্রেই মরাঠা দেশে রাষ্ট্রীয় বিপ্রবের ফলে 
স্বাধীন হিন্দুরাজা স্থাপিত হইয়াছিল। সে সব ব্যাপার বলিবার আগে 
ঘোডণ শতাব্দীতে দাক্ষিণতোর রাস্রীয পবিবেশ কতাটা পরিবন্তিত 
হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে জালোচন! কর প্রয়োজন । 

পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেঘের দিকে পর্তুগীসেরা ভারতে 
প্রথম পদার্পণ করেন ও কয়েক বসবেন মধ্যে গোয়াকে রাজধানী 
করিয়া তাহার চারি পাশে এক জ্বিস্তৃত রাজ্য স্বাপন করিতে সমর্থ 
হয়েন। তাহাদের প্রধান শত্র ছিলেন মুসলমান জুলতানেরা | তাই 
তাহারা বিজয়নগরের সহিত সখ্য স্বাপন করিয়াছিলেন । বিদেশ হইতে 
ভাল ভাল ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট গোলা-বারুদ আনাইয়া হিন্দু রাজাকে জোগাই- 
তেন। কৃষ্তরায়ের মত বদ্ধিমান বিচক্ষণ পরাক্রান্ত রাজ! বিজয়নগরের 
সিংহাসনে বসিয়া আপন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রভূত পরিমাণে 
বাড়াইয়া লইয়া ছিলেন | মৃসলমান রাজ্যগুলি, বিশেষত: বিজাপুর ও 
আহমদনগর পরস্পবের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া বলক্ষয় করিতেছিলেন । 
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এই সব বুদ্ধবিগ্রহে দূই পক্ষই দৌড়িত বিজয়নগরের সাহায্য ভিক্ষা 
করিতে । বিজয়নগরের রাজারাও সেই কারণে একেবারে বেপরোয়া 
হইয়া উঠিতেছিলেন, এবং সুবিধা পাইলেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার 
করিতে ও তাহাদের ধর্ম স্বানের অবমাননা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের বিশ্বাস জন্যিয়াছিল যে তীহারা যাহ। ইচ্ছা অবাধে করিতে 
পারেন, কাহারও না৷ বলিবার ক্ষমতা নাই। এইবূপ অন্ধ মদগব্ মাথায় 
প্রবেশ করিলে মানূঘের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। শেষ নৃপতি রাম- 
রাজারও তাহাই হইল | তাহার দান্তিকতায় সকলেই বিরক্ত হইলেন । 
ফলে পাঁচ মৃসলমান রাজ! পরম্পরের প্রতি বিদ্বেঘভাব ভুলিয়া বিজয়নগর 
ধ্বংস করিবার জন্য মিলিত হইলেন । ১৫৬৫ সালে তালিকোটাতে 
ভীঘণ যৃদ্ধ হইল হিন্দু-মূসলমানে । দেখা গেল হিন্দুরাজার দন্ত যতটা, 
সাহস ও কর্মকশলতা ততটা নাই | হিন্দুর হারিয়া গেলেন । রামরাজা 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন । বিজয়নগরের রাজধানী ভূমিসাৎ হইল । 
রাস্তায় রাস্তায় নর-ক্তের নদী বহিল। এইরূপে মুসলমান জুলতানদের 
প্রবল শক্রু গেল বটে, কিন্ত তাহাতেও তাহাদের বিশেঘ লাভ হইল না । 
তাহারা অবিলম্বে আবার পবস্পবের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে মাতিয়া উঠিলেন। 
বিশাল বিজয়নগব সাযাজোোর সামান্য ভাগমাত্র আদিলশাহীরা পাইলেন। 
কিন্ত অধিকাংশ ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিগার বা নায়ক নামধারী হিন্দুরাজাদের 
তাবেই রহিয়! গেল। হিন্দু সম্বাট গেলেন বটে, কিন্ত মুসলমানের সুদর 
দক্ষিণে প্রবেশ তখনও ঘটিল না। 

আগে যে শক্তি-সামঞ্জস্যেবক কথ! বলিয়াছি বিজয়নগরের পতনে 
তাহ। একেবারে নঈট হইল । কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক প্রবল শক্তি ধীরে 
ধীরে দাক্ষিণাত্যের গগনে উদয় হইছিল | মোগল বাববশাহ দিলীর 
পিংহাসনে বসিয়াছিলেন ১৫২৬ সালে। তখকালে শেঘ বাহমনী 
সুলতানের কাতর প্রার্থ ন৷ সহ্বেও সম্াটের দক্ষিণে আসার শ্ুযোগ হয় 
নাই। তার পরের কয়েক দশক কাটিল হিন্দৃস্থানে মোগল বাদশাহীর 
পায়া মজবত করিতে । সে কাজ যখন সমাধা হইল, যখন বাঙ্গালা, 
জৌনপুর, মালব, গুজরাত, খান্দেশ ইত্যাদি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলি 
একে একে সায়াজ্যতুক্ত হইল, তখন আকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে 
মনোনিবেশ করিলেন। আহমদনগর সব্বাপেক্ষা নিকটে । তাহার 
পাল। প্রথম। আকবর তাহার কফিয়দংশ জয় করিয়া! লইলেন। বাকী 
ভাগ নিজামশাহদিগের অধিকারে আরও কিছুকাল রহিল । জাহাঙ্গীর 
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ও শাহজাহানের রাজহকালে অনেক যৃদ্ধবিগ্রহ হইল অবশেষে ১৬৩৬ 
সালে, সাহজার খেঘ চেষ্টার পরে, আহমদনগরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
লোপ পাইল । অন্যত্র বিশদভাবে এ সব কথা বলিব। বেরার ও বিদরের 
জীবন অনেক আগেই শেষ হইয়াছিল। স্বাধীন পঞ্চরাজ্যের মধ্যে 
বাকী রহিল শুধু দৃইটী, বিজাপুর ও গোলকণ্ড | মোগলের কাজ 
অবশ্য অনেকটা সহজ হইয়াছিল আহমদনগর এবং বিজাপুরের 
প্রতিদ্বন্দিতার জন্য । নহিলে দাক্ষিণাত্য বিজয় আরও কষ্টসাধ্য 
হইত। 

বাহমনীরাজ্য হিন্দুদের অবস্থার কথা কতক কতক আগে বলিয়াছি। 
অবশ্য তখনকার দিনে কোন রাজাই কৃঘক প্রজাদিগের জন্য মাথা ঘামান 
প্রয়োজনীয় মনে করিতেন না, বাহমনী'ও নয়, বিজয়নগরও নয়। তবে 
নিজ মহারাষ্ট্রে পলী-স্বরাজের জন্য কৃঘকদিগের অবস্থা অন্য রূপ ছিল। 
গ্রামবাসীরা আপন স্খস্বাচ্ছ্যন্দেব জন্য বড় একটা রাজার মুখাপেক্ষী 
ছিল না। গ্রামের পাটিল, কলকণী ও পঞ্চায়ত তাহাদের ভাল-মন্দ 
দেখিতেন। বাহমনী ও বিজযনগবের যুদ্ধের সময়ে লোক মারা যাইত 
অসংখ্য। কারণ রাজাব চক্ষে সিপাহী-জীবনের বিশেষ কোন মুল্য ছিল 
না। কিন্তু মরাঠী জায়গীর ও সিলেদারদের কথা স্বতন্ত্র! কেন না 
তাহারা ভাড়াটিয়া যোদ্ধা ছিল না, কৃঘক-সৈনিক' ছিল, বর্ধাকালে চাঘবাস 
করিতে গ্রামে ফিরিয়া যাইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এই জাতীয় 
সৈন্যকে বেলদার সৈন্য বলিত। মহম্মদপূরের মহারাজ সীতারাম রায়ের 
বহু সংখাক বেলদার সেনা ছিল। বিজাপুরাদি পঞ্চরাজ্যে মরাঠা সেনানী ও 
মরাঠা বারগীর সিপাহীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। কারণ পূর্বেই 
বলিয়াছি। জুলতানেরা অত মুসলমান সৈন্য পাইবেন কোথায়! পাচ 
হাজারী দশ হাজারী মরাঠা সেনানী মসলমান রাজ্যগুলিতে অনেক ছিল। 
এই সুলতানদিগেব পরম্পর যুদ্ধবিগ্রহে হিন্দু সেনানী ও হিন্দু সিপাহীর৷ 
সমর-বিদ্যায় বেশ পারদশী হইয়া উঠিতেছিল। স্বার্থ পর বিদেশী 
আমীরের দল স্ুলতানদিগকে বত উত্যক্ত করিতে লাগিলেন ততই 
তাঁহাদের নির্ভর বাড়িতে লাগিল হিন্দু সরদারদের উপর। রাজ্যের 
অন্যান্য বিভাগেও হিন্নুর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। হিসাব ও 
রাজস্বের কাজ ত হিন্দুর হাতেই বরাবর ছিল। গ্রাম ও মহলের হিসাবপত্র 
মরাঠী ভাঘাতেই রাখা হইত। সেখানে বিদেশী পারসী ভাঘার প্রবেশ 
ঘটে নাই। হিন্দুরাই এ সব হিসাব রাখিত। 
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পাচা্ট রাজ্যের মধ্যে আহমদনগরই ছিল যথার্থ মরাঠী রাজ্য । 
বিজাপুর অর্থ কানাড়ী। গোলকপ্ডা সম্পূর্ণ তেলেগু । বেরার ও বিদর 
অর্ধ হিন্দী ও অর্থ মরাতী। আহমদনগর রাজ্যের স্থাপয়িতা স্বয়ং জাতিতে 
মরাঠী ব্রান্রণ ছিলেন, বড় হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। নিজাম- 
শাহদের বিদেশী দলের উপর কোন কালেই আস্থা ছিল না। তাহারা 
মুলকী মুসলমান ও হিন্দু সরদারদের উপরই বরাবর নির্ভর করিতেন । 
ছত্রপতি মহারাজের পিতামহ মাতামহ দুইজনাই আহমদনগরের পদস্থ 
সরদার ছিলেন। তীহাঁদের কখা পরে সবিশেষ বলিব, যখন স্বতন্ত্র 
পরিচেছদে শিবাজীর জীবন আলোচনা করিব। বিজাপুর বংশের 
আদিপুরুঘ তুকী শাহজাদা ছিলেন। কিন্ত হিন্দুদিগের উপর তীহার 
পর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাহার প্রধানা মহিঘী বুবুজী খানুম ব্রান্নণ কন) 
ছিলেন। কোন কোন আদিলশাহী সুলতান গোঁড়া মুসলমান হইলেও 
মোটের উপর এ কখ! বলা যায় ষে বিজাপুর রাজবংশের সহিত হিন্দু 
প্রজাদিগের যস্তাব ছিল। সপ্তদশ শতকের আরন্তে মুরার জগদেব 
বিজাপূদের একজন উচচপদস্থ সরদার ছিলেন। দাদোপন্ত, নরসোপন্ত 
এবং য়েস্ত্র পঙ্ডিত বিভিন্ন সময়ে বিজাপুরে রাজস্ব-সচিব ছিলেন । ইহারা 
জাতিতে ব্রান্নণ ছিলেন ও রাজস্ব বিভাগের অশেঘ উন্মতি সাধন করিয়া- 
ছিলেন। গোলকগ্ডাঁতে আমরা চারিজন বিচক্ষণ হিন্দু অমাত্যের নাম 
পাই-_মুরারিরাও, মদন পণ্ডিত, আকানু ও মাকাননা। শেষ দুইজনের 
এমন খ্যাতি ছিল যে বিজাপূরের স্থুলতানেরাও নানা বিষয়ে তাহাদের 
পরামর্শ লইতেন। আহমদনগরের বিখ্যাত হিন্দু মন্ত্রীর নাম ছিল 
কমলসেন । 

ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বত্মরে বাঘোজী নায়ক নামক 
এক মহারাস্্ীয় সরদার বেরার, গোলকপণ্ডা ও বিজয়নগরের সব্বেসব্বা 
হইয়া দঁড়াইয়াছিলেন। তীহার এমন প্রভাব ছিল যে, তিনি আপন 
ইচ্ছায় রাজা ও রাজ্য তাঙ্গিতে গড়িতে পারিতেন। নিম্বালকর, মানে, 
সাবস্ত, দফলে, ঘোরপডে, মোরে প্রভৃতি সর্দারগণ দেশ, কৌকন ও 
মাওলে অগাধ শক্তিসম্পর্ন সামন্ত ছিলেন | নুলতানগণের দরবারে 
তাহাদের প্রভৃত প্রতিপত্তি ছিল। 

এ অবস্থায় সপ্তদশ শতাব্দীর আরন্তে মরাঠা সরদারমগ্লী নিশ্চয়ই 
ভাবিতেন যে, দাক্ষিণাত্যে প্রতিদিন তাহাদের প্রভাব বাড়িয়া উঠিতেছে, 
দক্ষিণের সুলতানের৷ তাহাদের বন্ধু, শক্র নহেন। এ ভাবনা তাহাদের 
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পক্ষে স্বাভাবিক । তাহারা চক্ষের "সম্মুখে জুলতানদিগের ও তাহাদের 
ওমরাহমণডলীর চরিত্রের অবনতি দেখিতেছিলেন। হয়ত সরদারদের 
মধ্যে এক আধজন এ স্বপ্রও দেখিতেছিলেন যে, একদিন মহারাষ্ট্রে 
মুসলমান প্রভাব নির্খুল হইবে। তখাপি এ কথা বলা যায় না যে, 
তখনও ইহাদের মনে এক অখও হিন্দূরাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনা জাগিয়াছিল। 
ইহারা কীরপূরুঘ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপন পদ-গৌরবকেই 
ইহার৷ সব চেয়ে বড় জিনিপ ভাবিতেন। এক কথায়, মহারাষ্ট্রের 
ক্ষাত্রশক্তি তখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বনুধা বিভক্ত ছিল। এই ক্ষত্রিয় 
বীরদের মধ্যে যে একটা কোন রকমের প্রবল ধর্মভাব জাগিয়াছিল 
তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আগে যে বলিয়াছি মহারাষ্ে সনাতন 
ধর্মের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এ কথা ব্রান্ণেতর জাতির সম্বন্ধে 
বলিয়াছি। ব্রান্গণ জাতির মধ্যে, এমন কি ব্রাহ্নণরাজকারণী পুরুষদের 
মধ্যেও গোঁড়া হিন্দ্য়ানী কতকটা বজায় ছিল। বারকরী সম্পৃদায়ের 
ভক্তিধর্ম ব্রান্নণদের মধ্যেও কিছু কিছু প্রবিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
সে ধর্ম এই সমস্ত ক্ষাত্র কর্শবীরগণকে যে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা বলা 
যায় না । 

বিদর রাজ্োর একটা গল্প বলি, যাহ] হইতে এই মরাঠা বীরদিগের 
মনোভাব সম্বন্ধে পাঠকের কতকটা ধারণা হইবে । একদা শির্কে নামক 
এক জায়গীরদার বিদরের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 
সুলতান তাহার দুইজন সেনাপতিকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার ভার 
দিলেন। একজন মূসখলমান, অপবজন মরাঠা, নাম জানোজী পিশাল। 
দই সেনাপতি সেনা কটক সঙ্গে বাহির হইলেন। কিন্তু ঘাট অবধি 
গিয়া দূই জনের মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে 
দইজনেই বিদরে ফিরিয়া সুলতান সমক্ষে হাজির হইলেন। তা 
সেনাপতি যখন প্রভুকে স্বীয় বক্তব্য জানাইতেছেন তখন জানোজী 
হঠাৎ আপন তলোয়ার কোঘযমক্ত করিয়া এক কোপে তাহাকে দূই টুকরা 
করিয়া ফেলিলেন। সকলে হা হা করিয়া উঠ্ভিল। জআ্ুলতান ক্রোধে 
চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন। তখন জানোজী অগ্রসর হইয়া করজোড়ে 
নিবেদন করিলেন, “হুজুরের সমক্ষে রাগের মাথায় আমি একজন 
মসলমান সেনাপতিকে খন করিয়াছি, আমার অন্যায় হইয়াছে । আমি 
মাপ চাহিতেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি মুসলমান হইব ও একাই 
শির্কের কেল্লা জমীনদোস্ত দিয়৷ আসিব। হুজর কৃপা করিয়া আমার এই 
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দরখাস্ত মঞ্জুর করুন যে আমি মরিলে আমাকে পীর জলালুদ্দিন নামে 
কবর দেওয়া হইবে ও আমার কবরের একপার্শে লেখা থাকিবে মরাঠা 
বীর, অপর পার্শে লেখা থাকিবে মুসলমান পীর, এবং চিরদিন আমার 
কবরে ফুল চড়ান হইবে, আর ধৃপ জালা হইবে ।”? 

স্থলতান জানোজীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আদেশপত্র লিখিয়া 
দিলেন। জানোজী অবিলম্বে গিয়া শির্কের সহিত মহাবিক্রমে লড়িয়া 
আপন গ্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। কিন্তু নিজেও মারাত্বকধপে আহত 
হইলেন। তখন একজন বিশৃস্ত সেনানীকে নিকটে ডাকিয়া তিনি 
বলিলেন, “ আমার মুণ্ড কাটিয়া সুলতানের নিকট লইয়া যাও এবং 
তাহার হুকুম মুজব কবর দাও।”” বীর সেনাপতির আজ্ঞা যথাযথ পালিত 
হইল। আজও সাতারা জিলায় কর্াডের অনতিদূরে পীর জলালুদ্দিনের 
কবর রহিয়াছে । উরুসের দিন সেখানে হিন্দু ও মুসলমান ভক্তের৷ দলে 
দলে আসিয়া ফুল দিয়া যায়। 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই ছিল ঘোড়শ শতকের মরাঠা 
ক্ষত্রিয়বীর | ইহাদের শৌধ্য বীধ্য ও প্রভূভক্তি অসীম । কিন্ত স্বরাজ্য 
বা স্বধর্ধ সম্বন্ধে ইহাদের অভিমানের প্রমাণ আজও বড় একটা পাওয়া 
যায় নাই | 

কিন্তু সাধারণ মরাঠা সম্বন্ধে এই কথা খাটে না| ভাগবতধর্মন 
তাহাদের সম্মুখে একটা উচচ আদর্শ আনিয়া দিয়াছিল। বিঠোবার 
চরণ শরণ করিয়া বীরের মত কষ্ট সহ্য করিতে, স্বাথত্যাগ করিতে, 
তাহারা শিখিয়াছিল। তাহাদের হতাশ নিজীব মনে একটা সাহস 
ও ভরসার ভাব জাগিয়াছিল। বাকী ছিল' শুধু কর্মের প্রেরণা | সেটা 
সাধূসস্তেরা এ পর্য্যস্ত দেন নাই। ভক্তির সহিত কর্মের যোগ আনিয়া 
দিলেন রামদাস। রামচন্দ্র ও মারুতির পূজ।, রাম-জন্মোৎসব, রাম-কথা 
কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা তিনি সাধারণ লোকের মনে আশার সঞ্চার করিলেন 
যে শ্ারামচন্তর আসিয়াছেন, এইবাঁর দেবতার বন্ধন-মুক্ত হইবেন, রাক্ষস 
মরিবে ও সব্বত্র রামরাজ্য স্বাপিত হইবে । ধীরে ধীরে লোকের মনে 
রামচন্দ্র ও শিবাজীর অভিনতা সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ঠ ধারণা জাগিতে 
লারগিল। জেধে সরদারদিগের এক গাথাতে এই ভাব দুই ছত্রে বেশ 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

হনুমান অজদ শ্রীরামজীর | 
জেধে বান্দল শিবাজীর || 
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মোগল সম্বন্ধে মহারাগ্রের জনসাধারণের মনে একটা ভীতির উদ্রেক 
হইয়াছিল। উত্তর ভারতে মোগল-বাহিনী কিরূপে অদম্য উৎসাহে 
ও অসীম সাহসে সমস্ত বাধা-বিপত্তি সরাইয়া দিয়া সাগরের উত্ভাল তরঙের 
মত অগ্রসর হইতেছিল সে কথা লোঁক পরম্পরায় সকলেই শুনিয়াছিল। 
শ্ীসমথ” ত ছ্াদশবর্ধ ধরিয়া স্বচক্ষে সব দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বিজা- 
পূরাদি মুসলমান রাজ্যের সহিত হিন্দুদের এক রকম বোঝাপড়া হইয়া 
গিয়াছিল, একটা মৈত্রীভাবেরও সুচনা হইয়াছিল। কিন্তু এই নবীন 
বলে বলীয়ান মোগল জাতি একবার আঙিয়া বসিলে আবার সেই চতুর্দশ 
শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি, মহারাষ্রের সব্বনাশ! এই কথা মহারাষ্ট্রের 
চিন্তাশীল লোক মাব্রেরই মনে নিশ্চয় বারবার আসিতেছিল। যখন 
শাহজীর শেষ চেষ্টা বিফল হইল, নিজামশাহী ডুবিল, তখন সবাই বুঝিল 
যে বিপদ একেবারে ঘরের কাছে আসিরা পৌীছিয়াছে। শীঘ কিছু 
না করিলে লোকের দূর্দশার অস্ত খাকিবে না। এই অবস্থায় শিবাজীর 
জন্ম। তাহার জীবনী আলোচনা করিবার সময় দেখাইব যে কিরূপ 
অনুকূল পরিবেশের মাঝে তাহার শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছিল, 
কি করিয়া তীহার মনৃধ্যত্ব বিকশিত হইয়াছিল, কেন তিনি 
দেশের আর পাঁচ জন নরদার ঘরানার ছেলের মত নিধ্বিবাদে 
স্বলতানদের চাকরী না করিয়া বিদ্রোহীর সঙ্কটময় জীবন বরণ 
করিয়াছিলেন । 

রামদাসের চরিত্র আলোচন! করিবার সময় দেখাইব কিরূপে তিনি 
বারকরীদের ভক্তিধর্শ্বের সহিত কর্মজীবনের যোগ সংঘটিত করিয়া- 
ছিলেন। যাহারা বারকরীদের নিন্দুক তাহারা বলেন, “ ভক্ভি-ধর্ম্ম 
ছিল পঙ্গুর ধর্মা, অত্যাচার হইতেছে চক্ষ মুদিয়া বসিয়া থাক, আর কি 
করিবে, জোরে বিঠোবার চরণ আকড়িয়া ধর।” এরূপ কথা কহা 
নিব্বৃদ্ধিতার পরিচায়ক । নিক্ষিয়তা দই রকমের হইয়া থাকে, এক 
রকম তামসিক' ও অন্য রকম সাত্বিক। এক রকম অজ্ঞান ও জড়তা- 
প্রসূতি, অন্য রকম উচচতম জ্ঞান 'ও তক্তিপ্রসৃত। স্বয়ং রামদাস কোথাও 
শেঘোক্ত প্রকারের কর্মহীনতাকে নিন্দা করেন নাই। নামদেব, তুকারাম, 
রামী-রামদাস, ইহাদের প্রতি তাহার কি অগাধ শদ্ধা ছিল, তাহা আমরা 
জানি। যে-সনাতন ধর্শ শিখাইতেছে যে অর্থ অনথ , সংসার অনিত্য, 
দারালুত মায়া, সেই সনাতন ধর্মই শিখাইতেছে ভক্তকে বলিতে, “ ধনং 
দেহি, পুত্রং দেহি, ছ্বিঘো জহি।” রামদাস নূতন কিছুই শেখান নাই। 
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ধর্দ্ক্ষেত্রে করক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন সেই 
অমূল্য উপদেশই তিনি মহারাষ্ট্রবাসীকে দিয়াছিলেন । 


তাল করে আগে কর সংসার প্রপঞ্চ। 
তবেই হইবে লাভ মোক্ষ পরমা || 


প্রপঞ্চ করিবার সাধন কি! উপায় কি! 


মুখ্য হরিকথা নিবূপণ। 
দ্বিতীয় হইল রাজকারণ || 


রামদাস শিবাজীকে যে কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা 
নিক্ধাম কর্ম! বলিয়াছিলেন, “রাজত্ব করিবে ভোগের জন্য নয়, 
ধর্মের নামে, ভগবানের প্রীত্যথে 17 

শ্বীসমথে র উপদেশের দার্শনিক ভিত্তি পরিষ্কার । তমসাচ্ছন 
জড়জীবকে সত্বগুণাশ্বিত করিতে হইলে তাহাকে র।জসিক কর্মের মধ্য 
দিয়া লইয়া যাইতে হয়। নিক্ষামকর্্মশ হইতে চিত্ত-ওদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধি 
হইতে পরমাথে র লাভ। 

রাষদাস যে শিবাজীর গুরু ছিলেন তাহা সব্ববাদীসম্মত। কিন্তু 
কিরূপ গুরু ছিলেন? শিবাজীর রাজকারণের সহিত রামদাসের কি 
কিছু সম্বন্ধ ছিল, মহারাষ্্রে স্বরাজ স্থাপন সম্বন্ধে রামদাস কি উৎসাহী 
ছিলেন? পরের পরিচ্ছেদগুলিতে ইহার বিচার করিব। আমাদের 
মতে রামদাসের কাধ্য ছিল স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম-সত্ঘটন ও শিবাজীর 
কার্ধয ছিল স্বধর্ম-স্থাপনের জন্য স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা । এক জন পরিপূর্ণ 
বন্ধতেজের প্রতীক, অপর জন পূর্ণ তম ক্ষাত্রতেজের প্রতীক। দুই- 
জনেই অবতারী পূরুঘ, আধুনিক ভাঘায় অতিমানব, কিন্তু স্বতন্ত্র ও 
স্বয়ন্তু। একজন যুক্তি, অপর জন শক্তি। রামদাস ত বলিয়া গিয়াছেন, 
“ শক্তি যুক্তি মিলয়ে যেথায়, সেথায় লক্ষ্ণীর বাস।”' ধর্শরাজ্য স্থাপনের 
জন্য যুক্তি ও শক্তি, কৃষ্ণ 'ও অর্জন, উলেমা ও খলিফা, মাটসিনি ও 
গারিবালপী, মার্ক ও লেনিন উভয়েরই প্রয়োজন। রামদাসের সহিত 
শিবাজীর সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম কখন ঘটিয়াছিল সে বিষয়ের আলোচনা 
শেষ পরিচ্ছেদে করিব। তবে আমাদের মতে ইহাদের সাক্ষাৎ কখন 
হইয়াছিল, তাহা খুব বড় কথা নয়। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যে 
প্রেরণ! আসে তাহা অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার, তাহার জন্য দেখা সাক্ষাতের 
সব সময় প্রয়োজন হয় না। 


৫৬ 


 শিবাজীর জন্মকালে মহারাষ্ট্রের পরিবেশ সন্ন্ধে ন্যায়মৃত্তি রাণাডে 

যাহা বলিয়৷ গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি । 
ভুমিকা দীর্ঘ হইয়া গেল, কিন্ত আমাদের অর্ধেক বক্তব্য ভূমিকাতেই 
নিবিষ্ট হইয়াছে । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


রামদাস 


এই পরিচছদে আমরা শ্রীরামদাস সমর্থের জীবনের ঘটনাবলী 
ও তাহার ধর্শমতের আলোচনা করিব । রামদাসের আধুনিক মতানুযায়ী 
সম্পণণ জীবনী লেখা সম্ভবপর নয়, কেন না সমসাময়িক প্রতিহাপিক 
কাগজ পত্রে তাহার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। তিনি সন্যাসী ছিলেন। 
রাজদরবারে তাহার যাতায়াত ছিলি না। এমন কি, তীহার ছত্রপতি 
শিঘ্যের অভিঘেক সমারোহতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। 
তবে সম্পূর্ণ এতিহাপিক জীবনীর আবশ্যকই বা কি! ভারতের 
অধিকাংশ সাধসন্তের জীবনী ত এঁতিহ্যকে মাত্র ভিত্তি করিয়া লিখিত ! 
রামদাস সম্বন্ধে বরং কতকখুলি তারিখ একেবারে নিশ্চিত রকমের 
পাওয়া যায়। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে স্বামীর পবলোক গমনের চার দির মাত্র 
পরে তাহার প্রিয় শিঘা দিবাকর গোস্বামীর আদেশে অস্তাজী গোপাল 
নামক অপব এক' শিঘ্য গুরুর জীবনে প্রবান গ্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ 
কবিয়া এক পর্রী প্রস্তুত করেন। এই পপ্তী বাকেনিশী প্রকরণ নামে 
খ্যাত। ইহা আবধূনিক কালে এতিহাসিক. অনুসন্ধান সম্পর্কে চাফল 
মঠের কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । ইহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন 
সংশয়াত্বক' ব্যাপার নাই । প্রায় এক শত বৎসর পরে এই প্রকরণের 
উপর নির্ভর করিয়া রামদাসের ভ্রাতার প্রপৌত্র হনুমস্ত এক ছোট বখর 
লিখেন (১৭৯৩)। চতুবিংশতি বৎসর পরে এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
হইতে যে দীর্ঘতর বখর রচিত হয় তাহাই রামদাসী বখর নামে খ্যাত। 
রামদাসী সম্প্রদায়ের গিরিধর নামে এক মঠাধ্যক্ষ ভিলেন। স্বামীর 
মৃত্ার সময়ে তাহার বয়স ছিল বিশ পঁচিশ বৎসর | পঞ্চাশ বৎসর পরে 
এই গিরিধর সমর্থ -প্রতাপ নাম দিয়া গুরুদেরের এক' জীরন-চরিত রচনা 
করেল। এই পুস্তক হইতে আমরা সমর্থ সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত 
হই। 
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শিবাজীর বখরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম সভাসদ বখর ৷ এই পুস্তকের 
প্রণেতা সভাসদ ছত্রপতির সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইনি আপন 
গ্রন্থে রামদাসের কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই। ইহার পরবর্তী দুই 
একটী শিবাজীর জীবনীতেও রামদাসের নাম দৃষ্ট হয় না। যাহারা 
রামদাস স্বামীকে ছোট করিতে আজ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তীহারা 
এই অনল্লেখ হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে শিবরায়ের সহিত সমর্থে র 
কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এরপ তর্ক অবশ্য নিতান্তই শিশুস্থলভ | 
কেননা সরকারী দলিল 'ও চিঠি পত্রাদির অকাট্য প্রমাণ বহিয়াছে যে 
ছত্রপতির জীবনের অন্ততঃ শেষ আট বংসর (১৬৭২-১৬৮০) তাহার 
ও সমথে বর মধ্যে সম্বন্ধ অন্তরঙ্গ চিল । পরে এ বিঘয়ে সবিশেষ আলোচনা 
করিতেছি । আাপাততঃ বাকেনিশী প্রকরণ, হনুমন্তের বখর, গিরিধবের 
সমর্থ-প্রতাপ এবং মহাবাষ্ট্র দেশের শ্তিহ্য ও প্রাচীন গল্পগাথা হইত 
রামদাসের জীবন সম্বন্ধে আঁমবা যাহা জানিতে পারি, তাহা বলি। এই 
বিবরণকে পাঠক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না করিলেই বাধিত হইব। 
বরং ইহাকে মখ” চবিত্রেব রূপবেখা বলিয়া মনে কবিবেন। 

বর্তমান নিজাম বাজোযোর আওরঙ্গাবাদ জিলাতে জান নামে এক 
শগ্যশ্যামল ক্ষেত্র পর্বিবে্টিত মনোরম গ্রাম আছে । সেই গ্রামে ঘোড়শ 
শতাকের শেষভাগে সূ্যাজী নামক এক ঝাঙ্ণ বাস কবিতেন। তীহার 
পত্বীর নাম ছিল রাঁপৃবাঈ | সুর্যাজী রাম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহার 
পেশা যজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছিল না। ভিনি আশে পাশে 
বারোটী গ্রামের কলকণী বা সবকারী গোমস্তা ছিলেন। এই কূলকর্ণী- 
দিগের সহিত পল্লীস্বরাজেব কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভূমিকাতে 
বলিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিশ্পয়োজন। পাটিল কলকর্ণীরাই ছিলেন 
পল্লীস্বরাজের স্তন্তস্বপ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দেশ শাসনের 
সহিত এই পরিবারের একাগা জন্মগত পরিচয় চিল। সেই জন্যই 
ভক্ত ও দার্শনিক হইলেও রামদাঁসের পক্ষে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি 
সম্বন্ধে একটা সক্ষা জ্ঞান সঞ্চয় করা সহজ' হইয়াছিল । 

সূ্ধ্যাজী ও রাণুবাঈ বহুকাল যাবৎ নিঃসন্তান ছিলেন। পরে 
অনেক পৃজা-অর্চনা ও তপশ্চধ্যার ফলে তাহার! দূই পৃত্ররত্ব লাভ করেন । 
জ্োষ্ঠ গঙ্গাধরের জন্ম হইল ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, কনিষ্ঠ নারায়ণ জন্মিলেন 
১৬০৮ খৃষ্টাব্দে! নারায়ণই পরজীবনে শ্বীসমর্থ রামদাস বলিয়া খ্যাত। 
রামদাসের জন্ম হইয়াছিল চৈত্র শুদ্ধ নবমীতে, তাহার উপাস্য দেবতা 


৫৯ 


শ্বীরামচন্ত্রেরই জন্ম দিবসে । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধরও একজন খ্যাতিনাম। 
তক্ত কবি ছিলেন। শ্রেষ্ঠ রামীরামদাঁস নামে তিনি মহারাষ্ট্রে পরিচিত । 
সূধ্ধ্যাজী পরলোক গমন করেন, যখন গঙ্গাধর দশ বৎসরের ও নারায়ণ 
সাত বৎসরের বালক । শৈশবে নারায়ণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূর্দান্ত 
প্রকৃতি ছিলেন। তীহার বাল্যলীল। সম্বন্ধে নানা অলৌকিক গল্প প্রচলিত 
আছে। সে সমস্ত গল্পের উল্লেখ করা বাল্য হইবে । তবে একটা গঞ্প 
দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। সুধ্যাজীর মৃত্যুর চার 
বৎসর পরের কখা | একদিন রাণুবাঈ দুই পূত্রকে কাছে লইয়া বসিয়া 
আছেন। কখাবান্তী কহিতে কহিতে কনিষ্ঠ পুত্রের দিকে ফিরিয়া 
বলিলেন, “বাবা নারায়ণ, গঙ্জাবর আর তোর চেয়ে কত বড়! বারোটী 
গায়ের কাজ তাকে দেখতে হয়। এইবার তুইও সংসার প্রপঞ্চের 
কিছু চিন্তা করতে আরন্ত কর।”' মাতার কাতর কথা শুনিয়া নারায়ণের 
মনে বড় নখ হইল । বাড়ীতে এক কঠুরী ছিল, তাহাতে ভাঙ্গাচোরা 
কাঠ-কাটরার জিনিস খাকিত। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণ উঠিয়া চুপিচুপি 
সেই অন্ধকার ঘরে চিন্তা করিতে বসিল। বেল] গেল, সন্ধ্যা পড়িল, 
এখনও কেন নারায়ণ ঘরে আসে না! জননী চিন্তাকল হইলেন। 
এখনই আসিবে, ভাবিয়া ঘরের কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু 
আনিবার জন্য তাহার সেই আঁধার কৃঠুরীতে যাইবার প্রয়োজন পড়িল। 
মনে হইল যেন কাহার গায়ে পা ঠেকিল। ম! জিঙ্গাসা করিলেন, "কে 
রে এখানে ? উত্তর আসিল, “আমি নারায়ণ, মা! মা আবার 
জিঙ্গাসা করিলেন, 
“কি' করিছ, বাছা, হেখা একান্তে বসিয়া ??? 
নারায়ণ একটু খামিয়! উত্তর দিল, 
“ চিন্তা করিতেছি, মাগো, বিশ্বের কল্যাণ ।”' 

একাদশ বধীঁয় বালক বিশ্বের কল্যাণের চিন্ত! করে; বিশ্বাস করা 
কঠিন। কিন্তু বংসর ফিরিতে না ফিরিতে যে ঘটনা ঘটিল তাহার পরে 
অবিশ্বা করিতেও ইচ্ছা হয় না। নারায়ণ যখন বারো বতখসরের, 
তখন তাহার বিবাহের স্থির হইল । লগ্নের সময়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যথা- 
নিয়ম উচচক্জে বলিলেন, '“ছ্বিজ, সাবধান!” এই কথা শুনিবামাত্র 
বালক' তংক্ষণাৎ উদ্দশ্বাসে বিবাহসভ! ত্যাগ করিয়৷ পলাইল। আপনার 
ভাবিয়া দেখুন, কেন পলাইল। “দ্বিজ, সাবধান!” কথার অর্থ 
কি বঝিল, “ ব্রান্নণ, সতর্ক হও, মায়ার জালে পড়িও না 1” শৈশবের 
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সেই দর্দাস্ত ছেলে যায়ের কথায় একদিন বিশ্বের চিন্তা করিতে বসিয়াছিল। 
আজ ব্বান্নণের সতর্ক-বাণী শুনিয়া গুহ ছাড়িয়া পলাইল। কেন, বিশ্বের 
কল্যাণের জন্য প্রস্তত হইতেই না! নারায়ণের পরবর্তী জীবনের 
কথা ভাবিলে উত্তর দিতে হয়, নিশ্চয়ই তাই। এক তক্ত তীহার সন্যাস 
জীবনের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 

শীগুর সমর্থ একান্তে বসিয়া | 

সকল প্রান্তের লোক তাহারে ধিরিয়া । 

দেশ সমাচার প্রভু সবারে শুধান। 

বিশ্বের চিন্তায় তার আকুল পরাণ || 

জগতের জন কেমনে বাঁচিবে। 

দেব দেবালয় কেমনে রহিবে। 

দেশের অদৃষ্ট তারে কোথা লয়ে যাবে। 

ভাবিয়া ভাবিয়া প্রভু চিস্তাগ্রস্ত মন || 
কিন্ত মনে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস, 

নবদূব্্বাদল শ্যাম রাম মোর স্বামী । 

অখিল ব্ুন্নাও্ড অতি ক্ষদ্র মানি আমি | 

আত্বীয় স্বজন অনেক খোজ করিলেন। কিন্ত বালকের কোন 
সন্ধান মিলিল না। সেই যে নারায়ণ ঘর ছাড়িল, আর চব্বিশ বৎসর 
ফিরিল না। কীদিয় কাঁদিয়া মায়ের চক্ষ অন্ধ হইল। অবশেঘে হতাশ 
হইলেন। ভাবিলেন, " আর আমার নারায়ণকে কখনও দেখিতে পাইব 
না।?? | 
এদিকে নারায়ণ করিল কি, জান্ব গ্রামের দক্ষিণে তিন ক্রোশ দরে 

গোদাবরী নদী, সেই নদী পার হইয়া তীর ধরিয়া সোজা হাটিয়া চলিল। 
সে সময়ে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ, কি ভাবিতেছিল, কিসের উদ্দেশে 
চলিয়াছিল, পথে কোন বাধা বিপত্তি ঘটিয়াছিল কি না, তাহা আজ 
জানিবার উপায় নাই। এইটুকু আমরা জানি যে সোজা চলিতে চলিতে 
বালক পঞ্চবটাতে পৌছিল এবং তথায় শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমলে আশ্রয় 
লইল | 

দই হাতে ধরিলেন চরণ কমল। 

মুহর্তে মানস পৃজা সম্পূর্ণ হইল || 

প্রেমাশ্, পৃরিত আঁখি খুলিলেন যবে ! 

বন্গময় চারিদিক দেখিলেন তবে || 
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পৃঞ্চবটী হইতে দেড় ক্রোশ দূরে টাকেরলী নামে এক ক্ষদ্র গ্রা 
ছিল, সেইখানে নির্জনে থাকিয়া নারায়ণ ছাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা 
করিলেন । টাকেরলীতে এক ছোট উপনদী আসিয়া গোদাবরীতে 
মিলিত হইয়াছে । সেই সঙ্গমের কাছে বসিয়া নারায়ণ নিত্য সকাল 
হইতে হ্বিপ্রহর পধ্যন্ত গায়ত্রী মন্ত্রজপ করিতেন । তাহার পর পঞ্চবটীতে 
যাইয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক গৃহস্তের ঘরে ঘরে অন্ন ভিক্ষা 
করিতেন। সঞ্চিত অন দেবতাকে অর্পণ করতঃ প্রয়োজন-মতি সেবন 
করিতেন। পরে তৃতীয় প্রহরে একাকী, অথবা সমধন্দী মিত্রমগ্ুলীর 
সহিত, লিখন পঠন ও চিন্তন করিয়া অপরাহ্ন কাল কাটাইতেন। সায়াহে, 
রাম মন্দিরে পূরার্ণ-পাঠ বা কীর্তন-গান যাহা হইত, তাহা শ্ববণ করিতেন । 
রাত্রিকাল তাছার আনন্দে কাটিত আপন উপাশ্য দেবতা রামচন্দ্রের 
সংসগে। এই মিলনের মধ্যে ভাবনা চিন্তা, প্রশ্বোত্তর, কথাবার্তা, 
কিছুই ছিল না। কেবল চক্ষের জল ও তক্তির প্রবাহ । কখন হাস্য, 
কখন ক্রন্দন, কখনও মনের আবেগে সরল প্রার্থনা, “রাম! আমি 
তোর শরণাপনৃ, আমাকে গ্রহণ কর. গ্রহণ কর, তোর চরণ আমি ছাড়িব 
না।” এ অবস্থা আমার ও আপনাদিগের মত বহিমুখ সংসারী লোকের 
অনধিগম্য | রামদাসের ভক্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়৷ গিয়াছেন, তাহাই 
আপনাদিগকে জানাইলাম। 

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে চতুব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক নারায়ণ পঞ্চবটা ত্যাগ 
করিয়া সারা ভারত পর্যটন করিতে বাহির হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি 
কি পিদ্ধি লাত করিয়াছিলেন? কে বলিতে পারে! তাহার শিক্ষক 
কিংবা তাহার দীক্ষাণ্ডরু বলিয়া কাহারও নাম পাওয়া যায় না। দ্বাদশ 
বংসর তীর" ভ্রমণ করিয়া স্বামী যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তিনি গভীর 
জ্ঞানী ও পরম পণ্তিত। তাহার রচিত পুস্তকাবলীই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ । 
কিন্ত এত বিদ্যা তিনি শিখিয়াছিলেন কাহার কাছে! তাহার কোন 
সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে রামদাসের নিজের উক্তি, 

সহায় আমার হনুমন্ত। আরাব্য দেবতা রঘুনাথ | 

সদৃগুরু শ্রীরাম সমর্থ | কিসের অভাব মোর || 

তাই নাম মোর রামদাস। শ্রীরাম চরণে বিশ্বাস। 

খসিয়া পড়িয়া যাউক আকাশ । আমার কিসের ডর || 

দ্বাদশ বৎসর পর্যটনের সময় স্বামী কোখায় কোথায় গিয়াছিলেন, 
তাহার একটা কল্পনা করা কঠিন নয়। হনুমন্তের বখর হইতে আমরা 
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জানিতে পারি যে উত্তরে বদরীনারায়ণ, দক্ষিণে লঙ্কা ও সেতুবন্ধ রামেশুর, 
পূর্বে জগন্নাথ পুরী ও পশ্চিমে দ্বারকা, ইহার মধ্যবর্তী সমস্ত ভূখও 
তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । হয়ত এই পর্যটনের সময়েই তিনি 
মহারার্ট্রের বাহিরের রামায়তদিগের সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। 
হয়ত অধ্যাত্মব রামায়ণ গ্রস্থও পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্ত প্রমাণ কিছুই 
নাই। তাহার রচিত দাসবোধ পুস্তকে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের যে অপূর্ব 
সমনূয় দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাই একমাত্র প্রমাণ। বৈদান্তিক 
অদ্বৈতবাদ ও তক্তিমাগীর ছৈতবাদ, দুয়ের আশ্চর্য সমনৃয় এই গ্রস্থরাজ | 
পরে শ্রীসমথে র ধর্মমত আলোচন। করিবার সময়ে এই বিষয়ে আরও 
অনেক কখা বলিব । 
এই দ্বাদশ বতসর পধ্যটন রামদাসের জীবনে এক বৃহৎ ব্যাপার । 
তীখ ভ্রমণ যে তাহান প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহ! আমরা বিশ্বাস করি 
না। আমাদের মনে হয় তিনি এই বারো বত্সর ঘুরিয়া ফিরিয়া সারা 
ভারতের অবস্থা, ভারতীয় হিন্দুর দূর্দশ। পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, 
সংসার সম্প্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ফারিতেছিলেন। সমথ চতুর্দশ শ্রোকে 
এক ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে 
তিনি স্বজাতি ও স্ববন্মীর দুর্দশা দেখিয়া কতটা ক্ষব্ধ হইয়াছিলেন 
হয়ত সম্প্রদায় সংঘটনের প্রথম কল্পনা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল এই 
তীখ পর্যটনের কালেই । এই দীর্ধকাল দেশ পরিভ্রমণের জন্যই 
রামদাসের ও অপর সাধুসন্তের চরিত্র ও কায ক্রমের প্রভেদ। পারমাথিক 
দৃষ্টিতে বলিতেছি না, তাহার কর্মজীবনের কথা বলিতেছি। 
হিমালয়ে পর্যটন কালে একদিন সমথ মনে করিলেন, এ দেহ 

ধারণ করিয়া ফল কি, দেহত্যাগ করিব, আমার দেবতার সহিত মিলিত 
হইব। মনে করিয়৷ সন্ুখস্থ কণ্ডে ঝাপ দিতে প্রস্তত হইলেন। এমন 
সময়ে পশ্চাৎ হইতে স্বয়ং শ্বীরাম আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন 
ও আদেশ দিলেন, 

তব তনু মম তনু একই বুঝিবে। 

মোর আজ্ঞা তব হস্তে জগোদ্ধার হবে। 

দেশে ফিরে গিয়ে তুমি স্বধর্ম স্বাপিবে || 


দেবতার আজ্ঞা পাইয়া! সম স্বদেশাভিমখে ফিরিলেন। পথে গ্রামে 
গ্রামে রামকীন্তন করিতে করিতে যাইতেছেন। একদিন গোদাবরী 


৬৩ 


তীরে পৈঠণ গ্রাষে কীর্তনের সময়ে একজন পরিচিত লোক তাহাকে 
চিনিতে পারিলেন। তাহার মুখে জননীর দরবস্থার কথা শুনিয়া স্বামীর 
প্রাণ মাতৃসন্দর্শ নের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ জান্ব অভিমুখে 
রওয়ানা হইলেন। যথাকালে গৃহে পৌছিয়া দ্বারের সম্মুখে “জয় 
জয় রধূবীর সমর্থ ” উচ্চারণ পূর্বক এক শ্রোক আবৃত্তি করিলেন। 
গৃহমধ্যে বৃদ্ধা মাতৃূঃশী বসিয়াছিলেন। জয় জয়ফার ধ্বনি ও শ্বোক 
তিনি শুনিলেন, কিন্তু ক্স্বর চিনিলেন না। নারায়ণ গুহত্যাগ করার 
পরে দূই যূগ কাটিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া চিনিবেন ! পুভ্রবধকে 
বলিলেন, “ দেখ ত বৌমা, দ্বারে কেউ গোগাই এসেছেন ধুঝি, ভিক্ষা 
দাও।”” এই কথ! শুনিয়া দ্বার হইতেই সমর্থ বলিলেন, “ এ গেণাসাই 
ভিক্ষা নিয়ে ত ফিরে মাবে না, মায়ি !” এই শব্দ শুনিবামাত্র জননীর 
ত্রিভূবন স্মরণে আসিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফকারিলেন, “কে, বাবা 
নাবায়ণ এসেছিন ?"" ভাঙ্গা গলায় আওয়াজ শুনিয়া ও অশ্র্বিগলিত 
চক্ষ দেখিয়া সমথ” মায়েব কাছে ছুটিয়া গেলেন | “হী, মা, আমি 
তোর ছেলে নারাণ ” বলিয়া মাতার চরণে মস্তক স্বাপন করিলেন। 
চতুবিংশতি বৎসর পরে মাতা-পুত্রে এই মিলন ভাষায় বর্ণনা করিতে 
আমরা অক্ষম । পাঠক স্বয়ং কল্পনা করিয়া লইবেন। মাতার চক্ষের 
দৃর্টি অনেক দিন আগেই গিষাছিল। পুত্রেব জটাভার, দীর্ঘ *মশ্ত ও 
বিশাল বক্ষের উপর হাত বূলাইতে ব্লাইতে জননী বলিলেন, “ নারায়ণ, 
তোর এই স্ন্দর মুক্তি আজ কেমন করে আমি দেখব ! আমার যে চোখ 
নেই!” বলিতে বলিতে অকক্মাৎ তাছার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল । 
পৃত্রের অপূর্ব কান্তি দৃষ্টিগোচর হইল, বলিলেন, “নারায়ণ রে, এ 
ভূতুড়ে কাণ্ড কোখায় শিখে এলি! গম্ভীর আওয়াজে পুত্র উত্তর 
দিলেন, 
সব্বভূতের হৃদয় । নাম তার রামরায় | 
রামদাস নিতা গায়। সেই ত ভূত, গো মায়ি।। 

নিচক গল্প লিখিলাম, পাঠক ক্ষমা কবিবেন। কেন না ইহার প্রমাণ 
নাই। রামদাস মাতৃসন্দ্শ নে গ্রামে গিয়াছিলেন, এ কথা সত্য । কিন্তু 
সেখানে কি কি ঘটিয়াছিল, তাহার রোজনামচা ত তিনি রাখিয়া যান 
নাই! বাকীটক্‌ ভক্তকবির কল্পনা মাত্র। যাক, মাতাকে এইরূপে 
দিব্য দৃ্টি দিয়া, কিছু দিন তীঁহার কাছে থাকিয়া, সমথ দেশমাতাকে 
দিব্য দষ্টি দিবার জন্য আবার গৃহত্যাগ করিলেন। 
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পূর্ব পরিচ্ছেদে সেই সময়কার দেশের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি । 
দেশের সমস্ত লোক হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ভাবিতেছিল, এ সঙ্কট 
হইতে বুঝি আর ত্রাণ নাই। সমর্থের দাদা শেষ্ঠ, স্বয়ং মহাতজ্ঞ, কনিষ্ঠের 
মূখে ভারতের অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন, “ দেশের দশার কথা 
াহ। বলিতেছ, তাহ! শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে ঘরে বসিয়া 
দেবতার নাম করা বই কোন উপায় নাই। মানুঘ কি করিতে পারে 1” 


মহাতাগবত নর জন্মে যদি আজ । 
সেই বা দেশের জনা কি করিবে কাজ || 


কনিষ্ঠের এ নৈরাশ্যের ভাঘা ভাল লাগিল না । তীহার চরিত্র অন্যরূপ | 
উদ্যম 'ও প্রযত্বের উপর তাহার গভীর বিশ্বাস। জ্ঞানের উন্মেষ হইলে 
মাঘ সব করিতে পারে। 

হয়েছে যাহার মনে জ্ঞানের উদয়। 

সকল বন্নাও তার পদানত হয় || 
তিনি আপন কাজে লাগিয়া গেলেন। শ্বীসমর্থের চরিত্র-গ্ন্থে তাহার 
এই সময়কার নানা অলৌকিক কীন্তি সম্বন্ধে অনেক কখা আছে । সকল 
সাবুসন্তের জীবনীতেই থাকে । সে সমস্ত লিখিয়া পাঠকের ধৈর্যযচ্যুতি 
করিব না। মৃতব২, পাধাণব, সমগ্ব দেশকে যিনি সচেতন করিয়া- 
ছিলেন, তাহরি পক্ষে জনৈক পঙ্গৃকে চলৎশক্তি দান, কি কোন জন্মাঙ্ককে 
চক্ষ দান, কি এক আধটা মূতদেছে জীবন-সঞ্চার এমন কি আশ্চর্যা কাজ! 
তত্ত লিখিয়া গিয়াছেন, 


পাঘাণে রচিয়া অবয়ব । নর স্থজিলেন রামদাস | 
কাঞ্চেতে রচিয়া অবয়ব | নর স্জিলেন রাষদাস || 
ধাতুতে রচিয়া অবয়ব। নর স্ফজিলেন রামদাস || 
পাঘাণের মত জড় দেশের মান্ঘ | 

প্রভু তারে করিলেন যথাথ পৃূরুঘ। 


স্বামীর শিঘ্য উদ্ধব গে সাই নিজের সম্বন্ধে এইরূপ কথাই লিখিয়! গিয়াছেন, 
ছিন আমি জড় শিলা সম। প্রভু মোরে দিলেন জীবন ॥ 
আগেই বলিয়াছি, বৃদ্ধা মাতাকে শান্ত করিয়া, তাহার অনুমতি 

লইয়া, রামদাস কৃষ্ণাতীরে গেলেন। কৃষ্ণাতীরে যাইবার কারণ কি? 

তিনি কি তৎকালে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন যে কৃষ্ণাতটে 
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দেশ উদ্ধারকারী মহাপুরুঘ অবতীর্ণ হইবেন! ১৬৪৪ সালে শিবরায় 
তাহার অলৌকিক কৈশোরলীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন । তীহার ভবিষ্যৎ 
, গুরুদেবের কর্ণে কি সে খবর কিছু কিছু পৌীছিয়াছিল? পেছিলেও 
গুরূদেবের কি' তখন তাহার পূর্ণ অথ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল? সেই 
জন্যই কি কৃষ্ণাতটে গমন? বলা যায় না, কারণ রামদাস কিছু লিখিয়া 
যান নাই। তবে মহাঁপুরুঘেরা দিব্যদৃষ্টিসম্পরর হইয়া থাকেন। তাহারা 
অনেক কিছু দেখিতে পান, যাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর নহে । দাস- 
বোধের একাদশ অধ্যায়ের দশম সমাস পাঠ করিলে বোঝা যায় যে এই 
সময়ে, অথাৎ কৃষ্ণাতীরে পে ছিয়া প্রথম প্রথম, সমর্থের মানসিক অবস্থা 
কেমন যেন অভিভূত জনের মত হইয়া গিয়াছিল। ছাদশ বৎসর পধ্যটন 
করিতে করিতে দেশের ও ধর্মের যে শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখিয়া 
আসিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধারের পন্থা কি! এই ছিল অহোরাব্র তাহার 
চিত্ত | ভিক্ষার জন্য লোকালয়ে যাইতেন, নতুবা একাকী বনে-অঙগলে, 
পাহাড়ে-পব্বতে, দবীখোরীতে ধরিয়া বেড়াইতেন। আর সদাসব্বদা 
এই ধ্যানে মগ থাকিতেন, লোক-সংঘটন কিরূপে করা যায়, কিরপে 
লোকের জড় দেহে জীবন সঞ্চাব করা যায়। অবশেষে সমস্যার সমাধান 
হইল। মনে মনে স্থির করিলেন, ত্রেতা যুগে রাবণের বন্দীশালাতে 
অবরুদ্ধ তেত্রিশ কোটী দেবতাকে যিনি বন্ধনমুক্ত করিযাছিলেন, সেই 
শ্বীরামচন্ত্রের জীবনকথা আজ দেশেব সকলকে শুনাইব, হয়ত তাহাদের 
চৈতন্য হইবে, দেশ ও ধর্ম বক্ষা পাইবে । বাম-কথা ও রাম-নবমীর 
উৎসব সুরু হইল। বাজা হইতে কৃঘক পধ্যস্ত লোক দলে দলে উৎসব 
দেখিতে আসিতে লাগিল । সংঘটন-কাধ্যের সুত্রপাত হইল । ১৬৪৭ 
সালে কৃষ্ণা নদীর গর্ভে সমথ এক রামমুন্তি পাইলেন। পরের বৎসর 
চাফল গ্রামে মন্দির বাঁধিয়া সেই মুন্তি স্বাপিত করিলেন। ক্রমে নানা 
শিঘ্য আসিয়া জুটিল। সেই মন্দিরের চারিদিকে প্রথম মঠের প্রতিষ্ঠা 
হইল। ধীরে ধীরে এই এক মঠকে কেন্দ্র করিয়া মহারাষ্রময় সব্বত্র-_. 
গ্রামে, নগরে, তীর্থক্ষেত্রে, কত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল! স্বয়ং রামদাসের 
জীবনকালেই সহম্বাধিক মঠের স্থাপনা হইয়াছিল । রামদা্সী সম্প্রদায়ের 
বিশেষত্বই এই মঠস্বাপন ও মঠের সাহায্যে লোক-সংঘটন | রামদাসের 
মুখে সব্বদাই এই সংঘটনের কথা লাগিয়৷ ছিল। কেহ দেখা করিতে 
আসিলে, কি কাহাকেও তিনি পত্র লিখিতে বসিলে সবর্বপ্রথম 
কথাই “সমদায় করাবা +- লোক-সংঘটন করিবে, এ বিঘরে 
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কভু আলপ্য করিবে না, আলপ্য করিলে তোমার পরমাথে র বিধব 
ঘাটিবে। 

... এই সমুদায় করিবার পর্্যে শ্রীসমর্থ তীহার মোহস্ত শিষ্যদিগকে 
ফি পরামর্শ, কি যৃক্তি দিয়াছিলেন, তাহা তীহার আপন কথাতেই 
দিতেছি। 


বেছে বেছে আত্বীয়সস্তান। সহ্ৃদয় বুদ্ধিমান। 

সযতনে কাছে ডেকে এনে । তৃঘিবে মিষ্টভাঘে | 

তার সংসার-সমাচার। শুধাইবে সবিস্তার। 

মনোযোগ করে আদরে যতনে । উত্তর শুনিবে তার || 
দ':খের কথা অপরে বলিলে। লঘু হয় দূঃখতার । 

দরদীর সাথে মৈত্রী ঘটিতে। বিলম্ব হয় না আর।। 
মৈত্রী যখন জমিয়া আসিবে । তখন বুঝাবে তারে । 
দেবতা ভূলিলে ধর্ম ভুলিলে। দুঃখ আসিয়া ধরে || 
'সময় বুঝিয়া সাধনার পথ। খধরাইয়া তারে দিবে। 

বাকী যাহা কাজ আমিই করিব। মোর কাছে পাঠাইবে || 


এইরূপ উপদেশ-অনুযায়ী হাজার হাজার শিষ্য ও প্রশিষ্য যখন মহারাষটরময় 
ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল, তখন তাহার! রাষ্ট্র ও ধর্শের কতটা কাজ করিতে- 
ছিলেন, তাহার কল্পনা করা কঠিন নয় | ইতিহাসে তাহার উল্লেখ কোথাও 
পাইবেন না। কারণ শ্ীসমথে র এ বিষয়ে যে নীতি ছিল, তাহা আনরা 
দাসবোধের একাদশ অধ্যায়ে পাই। 


রাজকারণ অনেক করিবে । কিস্ত জানিতে না দিবে ।। 
বিশাল সমুদায় করিবে । কিন্ত গুপ্তরূপে || 


সমথ” রাজকারণে বা! রাষ্্রনীতিক কার্য্যে ব্যাপূত ছিলেন কি না, 
এ বিষয়ে মততেদ বিস্তর । তাহার সবিশেষ আলোচনা পরে করিব । 
কিন্ত দাসবোধ হইতে উদ্ধৃত উপরের দুই ছত্রের আর কি অর্থ 
হইতে পারে? সমর্থের প্রধান শিধ্য কল্যাণ গোস্বামী লিখিয়া 
গিয়াছেন, 
ভজ্তগুলী ভূমগলে কে গণিতে পারে! 


৬৭ 
শিঘ্য গিরধর সমথ প্রতাপ প্রঙ্থে লিখিয়াছেন, 


কত কত গুপ্ত শিঘ্য করিলেন তিনি। 
তাহাদের কাহাকেও আমি নাহি 'জানি॥। 


এই বলিয়া তিনি শতাধিক প্রকট শিঘ্যের নাম দিয়াছেন। . 
দাসবোধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীসমথণ যে লিখিয়া গিয়াছেন, 


লোকে লোক বাড়িয়া চলিল। 
ক্রমে সংখ্যা অগণন হল। 
ভূমণ্ডলে সত্তা চলিল। 

গুপ্ত ভাবে ।। 

গুপ্ত স্থানে বসে থাকে। 
কেহ নাহি দেখে তাকে । 
সবার ভাবনা ভাবে । 
সব্বক্ষণ || 

ধরে নানা গুপ্তরূপ। 

কভু ভিখারী স্বরূপ । 

তার কীন্তি তার যশ। 

সীমা নাহি জানে || ইত্যাদি 


তাহা তাহার আপন সংঘটন-সন্বন্ধেঃ সন্দেহ নাই | উক্ত অধ্যায়ের 
ছিতীঁয় সমাসে সমর্থ আপন চরিত্র ও কার্ধ্যক্রমই বর্ণনা করিয়াছেন। 
পড়িলেই ইহা বেশ বোঝা যায়। শুধু তাই কেন, সমগ্র দাসবোধকেই 
তাহার আত্মচরিত বলা চলে। তুকারামের গাথ! যেরূপ তীহার 
আত্মচরিত্র,. দাসবোধ তেমনই রামদাসের আত্মচরিত্র। আধ্যাত্মিক 
আত্মজীবনী, আধিভৌতিক নহে। 

তাহা হইলে, সমথে র সংঘটন যে অনেকাংশে প্রচ্ছন্ুবূপ ছিল, 
সে বিষয়ে 'কোন সন্দেহ নাই। যদি রাজকারণের সহিত তাহার সন্বস্ধ 
না থাকিত তাহা হইলে গুপ্ত দীক্ষার কি অর্থ হইতে পারে? নীচে 
দাসযোধের পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, 
যাহা পড়িলে পাঠকের প্রতীতি হইবে যে শ্বীসমর্থের সংঘটন সমস্তটাই 
আধ্যা্ধিক ছিল না। লোক বশ করিবার জন্য ধূর্তের প্রয়োজন। 
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ধূর্ভের নিকট কি কাজ পাওয়া যায়, রামদাঁস উত্তমদ্ধাপেই জানিতেন। 
তাই তিনি ধূর্ত ও চতুর জন-সম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। 


আগে পিছু নী ভাবিয়া । করিতে যাইবে যাহা | 
সকলই হইবে পওশম | 

সন্ধান করিয়া তাই। সংগ্রহ করাই চাই। 
চতুর ও বিচক্ষণ জন | 

বাজারী বহুত মেলে । কিন্তু কাজ পেতে হলে । 
চতুর লোকের প্রয়োজন || 

ধূর্তই অন্তর চেনে । ধূর্তই বাগাতে জানে । 
অলস বাজারী জন || 

তাই, ধর্ত চতুর ধরিবে। কাজে তারে লাগাইবে । 
পাইবে বাজারী অগণন || 

কিস্ত সাবধান। সব কথা রাখিবে গোপন । 


ভূমিকাতে মহারাষ্ট্রের পূর্বতন সাঁধুসন্তদিগেব কথা কিছু বলিয়াছি। 
নামদেব একনাথ বা তুকারামের সহিত সমথে র প্রথম প্রভেদ এই যে, 
তাহার ধর্মপ্রচার একটা বিশিষ্ট সংঘটন বা সম্প্রদায়ের সহিত' জড়িত। 
আগেই বলিয়াছি যে স্বামীর জীবনকালে এই সম্প্রদায়ের এক হাজারের 
অধিকসংখ্যক মঠ ছিল। আজও অন্তত: বিয়াল্লিশটী বিদ্যমান । গিরধর 
তাহার গ্রন্থে বর্ণ না করিয়া গিয়াছেন যে কত স্থানে কত প্রকারের শিঘ্যকে 
স্বামী দীক্ষা দিয়াছিলেন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এ সমস্ত 
শিঘ্যই কিছু প্রথম দশ বৎসরে মিলে নাই। 


কতেক শিঘ্য সদাচারী। কতেক শিষ্য রাজ্যাধিকারী | 
কতেক শিঘ্য রাজধারী। 'দেশাধিকারী কত || 

নানা পর্বতদুগে শিষ্য হইল। নানা ভূমিদূগে শিষ্য হইল । 
নানা সিদ্ধুদূর্গে শিঘ্য হইল। সদৃণ্ডরু সমথে র || 


এই সমস্ত অগণিত শিষ্যসমুদয়-মধ্যে বান্গুদেব, উদ্ধব, কল্যাণ, 
দিবাকর, ভীম ইত্যাদি ছিলেন প্রধান ধর্মকারণী শিঘ্য, এবং শিবরায়, 
বালাজী আবী, প্রহনাদপত্ত, নীলো সোণদের, রামচন্দ্র নীলকণ ইত্যাদি 
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প্রমুখ রাজকারণী শিঘ্য ছিলেন। প্রধান ধর্মকারণী শিদ্যের ছিলেন 
মঠাধিকারী। রাজকারণী শিঘ্যমগ্ডলী গুরুর প্রেরণা অনুযায়ী রাস্রীয 
কার্য ব্যাপৃত ছিলেন । 

সাধারণ ভাবে এ কথা বলা যায় যে ১৬৪৪ হইতে ১৬৫৪ সাল 
পর্ধ্যস্ত প্রথম দশ বৎসর সম্প্রদায়ের তিত্তি স্থাপন করিতে ও প্রধান প্রধান 
মঠগুলি গড়িয়া তুলিতে কািয়াছিল। সমথে র জীবনের এই ভাগের 
ঘটনাবলীর বর্ণনা অস্পষ্ট। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহাকে মোহিত 
করিত । তাই নদীতীরে, বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্থবতে, তিনি আপন 
মনে ঘূরিয়া বেড়াইতেন, বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রেরণা সঞ্চয় করিতেন । 
গ্রামবাসী সরলচিত্ত লোকদিগকে সমর্থ বড় ভাল বাসিতেন। পর্ধ্যটন- 
কালে তাহার সঙ্গে সব্বদা ওঘধ-পত্র থাকিত। রোগী দেখিলেই ওঁঘধ 
উপচার করিতেন, দুঃখী-তাপীকে মিষ্ট কথায় সাস্্বনা দিতেন! কোন 
গ্রামবাসী তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেও তিনি কদাপি রাগ করিতেন না। 
কোনবরূপ অনাচার দেখিলেও ক্রুদ্ধ হইতেন না । বরং ধীরে ধীরে উপদেশ 
দিতেন, বৃর্াইতেন এরূপ করা উচিত নয়। মন হইলে গ্রামের অভ্যন্তরে 
বৃক্ষতলে বা মন্দিরের অঙ্গনে বসিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা বা কথা কীর্তন করিতেন | 
দলে দলে লোক আসিত তীহার সুন্দর মৃ্তি দেখিতে, তীহার মধুর গলার 
'কীর্তন শুনিতে । এইবরূপে বনে বনে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ 
তাহার মনে ভবিষ্যৎ কাধ্যধারা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট কল্পনা জাগিয়া 
উঠিতে লাগিল। তাহার এই কালের কার্যক্রম ও শিঘ্যসংগ্রহ-সন্বন্ধে 
ধারণা করা .কঠিন নহে। সুমধুর স্বরে কীর্তন গাহিয়া, সরল ভাঘায় 
পৌরাণিক গল্পাদি বলিয়া, তিনি লোকের মন সহজেই আকর্ধণ করিতেন । 
যাহারা বেশী রকম আকৃষ্ট হইত, সময় বুঝিয়া তাহাদিগকে দীক্ষা দিতেন। 
পরে এই দীক্ষিত শিঘ্যদিগের মধ্যে তীক্ষবুদ্ধি ও কর্মঠ লোক বাছিয়া 
লইয়া তাহাকে মঠ স্থাপন করিতে আদেশ করিতেন । প্রথমে হয়ত এই 
নূতন মঠগুলি ছোটখাটো রকমের হইত। কিন্তু ক্রমশঃ শিষ্যবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান কেন্দ্র হইয়। দাড়াইত। অনেক 
স্থলে ভক্তজনের তুষ্টির জন্য মঠের পার্শে শ্রীরাম বা মারুতির মন্দির 
স্বাপিত হইত। যখন মঠের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল, তখন মোহস্তদের 
কাধ্যধারা-সম্বন্ধে বাধা নিয়ম-কানুন স্থির হইল। বৈদিক রীতিতে 
মন্ত্ররানের অধিকারও তাহারা পাইলেন। কিন্ত প্রত্যেক মোহস্তকে 
নিয়মিত গুরুদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পরামর্শাদি লইয়া যাইতে 
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হইত। এইবূপে সম্প্রদায়ের প্রত্যেক কেন্দ্রের সহিত রামদাস' আপন 
যোগসূত্র বরাবর বজায় রাখিয়াছিলেন। 

উপরে গ্রামবাসীদের প্রতি স্বামীর সদয় ব্যবহারের কথা বলিয়াছি। 
মুর্খ অজ্ঞান চাষীদের বু অপরাধ তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তত ছিলেন 
কিন্ত শিঘ্যমগলীকে একেবারে কড়া শাসনে খাকিতে হইত। মঠের 
বা সম্পূদায়ের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে জমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে 
হইত । বখরে ইহার বহু উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তথাপি ইহাও 
জরনিশ্চিত যে গুরুদেবের সহিত তীহার মুখ্য শিঘ্যদিগের যে সম্বন্ধ ছিল, 
তাহ। মধুর ব্যক্তিগত ন্সেহ-সন্বন্ধ | কয়েকখানা চিঠিপত্র হইতে আমরা 
ইহা বেশ বুঝিতে পারি। শ্বীরামদাস এক স্থানে বেশী দিন থাকিতেন 
না, ক্রমাগত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন। তাই তাহার পত্র-ব্যবহার 
বিশাল ছিল। শিঘ্যকে নানা পারমাথিক বিষয়ে অবধি উপদেশ-পরামর্শ 
তিনি পত্রদ্ধারা দিতেন। ছত্রপতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার 
পরে কাজকর্মব-সন্বন্ধে তাহার ও তাহার কর্মচারিগণের সহিত নানারূপ 
আলোচনা পত্রদ্ধারা হইত। শিঘ্যদিগের প্রতি গুরুর একাস্তিক স্সেহভাব 
দেখাইবার জন্য দূইখানি পত্র হইতে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। 

শিঘ্য ভীমস্বামীকে সমথণ লিখিতেছেন, “' তোমার প্রতি আমার 
যে স্মেহ, তাহা কথায় অবর্ণ নীয়। আমরা পরস্পরের সহিত কৃতজ্ঞতা- 
সূত্রে আবদ্ধ। তোমার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছি, তবু তুমি সব্বদা 
আমার হৃদয়ে রহিয়াছ। ইহাতেই আমার বড় আনন্দ। আমাদের 
হৃদয় পরস্পরের দিকে ধাবিত। কেন না দুই জনেই আমর! শ্বীরামে 
সমানভাবে ভক্তিমান্‌।” 

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে, সমর্থে র স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র ধুলিয়ার 
সংগ্রহে আছে। পত্রখানি হেলবকের রঘূনাথ ভট্টকে লিখিত, “ আমার 
প্রতি তোমার যেরূপ শদ্ধা-ভক্তি, তোমার কল্যাণ হইবেই । তুমি আমার 
ষে সেবা করিয়াছ তাহার জন্য আমি কত কৃতজ্ঞ, দেবতা জানেন । চিঠিতে 
কি লিখিব! তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহা শীরামেরই কাজ 
জানিবে | আমি তীহাকে নিবেদন করিয়াছি। রাম অপেক্ষা আমার 
আপনার জন কেহ- নাই । তুমি ওখানে রহিলে আমার স্থানে । এ 
কথার অথ তুমি বুঝিবে, যখন শ্বীরঘুপতির দয়া হইবে । দিবাকর 
ওখানে গেলে পর তুমি একবার আসিও, আমাকে দেখিয়া যাইও । এই 
পত্র যে আমি ভাবের আবেগে লিখিতেছি, তাহা তমি বঝিতেই পারিতেছ। 
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দিবাকর আমার যেমন প্রিয়, তুমিও তেমনই। পরে আমাদের 
সম্বন্ধ অন্যরূপ হইলে সব কথা বলিতে পারিব না, তাই এই পত্র 
লিখিতেছি। তুমি ত জান, তোমার যাহা কিছু তাহা আমারই | 
চিন্তা করিও না, তুমিই আমার, কেন না তুমি আমি দূজনেই 
দেবতার | 

গুরুর নিকট হইতে এরূপ সুন্দর পত্র পাওয়া কি অপর কোন 
শিষ্যের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে ! 

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে সমথ+-শিঘা দিবাকর ভ্ট এক পত্রে লিখিতেছেন 
যে স্বামী শিবথরে গিয়াছেন ও সেই স্থানে দশ বসব থাকিয়া কবিতা 
লিখিবেন। এই পত্র হইতে অনুমান করা যায় যে প্রথম দশ বৎসরে 
সম্প্রদায়ের গোড়া পত্তনের কাজ শ্বীসমর্থ অনেকটা শেষ করিয়াছিলেন 
এবং নিরিবিলি বসিয়া লেখাপড়া করিবার ফরসত মিলিয়াছিল। তবে 
এই দ্বিতীয় দশ বৎসরও যে তিনি সমস্ত সময়টা শিবথরে বসিয়া লেখা- 
পড়া করিয়াছিলেন তাহা অভাবনীয়, সমর্থে র প্রকৃতি-বিরদ্ধ। মাঝে 
মাঝে নিশ্চয়ই তিনি শিবখর ত্যাগ করিয়া লম্বা লম্বা! পাড়ি দিতেন, 
মানুঘের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন। আর 
এক কথা, এই শিবথর রায়গড় কেল্লার সন্নিকটে অবস্থিত, কয়েক মাইল 
মাত্র ব্যবধান। শিবাজী বর্ধাগমে অনেকটা অবসর কাল এই কেল্লাতে 
কাটাইতেন। অনেকে মনে করেন যে সেই সময়ে দূইজনেব প্রায়ই 
গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হইত এবং স্বরাজ্য ও স্বধন্ম-স্থাপন-সম্বন্ধে আলোচনা 
হইত। তবে এ সব কথা বিচারসাপেক্ষ। 

বাকেনিশী-প্রকরণ, সমথ -প্রতাপ ও হনুমন্তের বখব অনসাবে 
ইতিপৃথ্বেই ১৬৪৯ সালে শিঙ্গনবাড়ীতে রামদাস শিবরায়কে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন। এই দীক্ষার সঠিক তাবিখ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ চলিয়াছে, 
তাহার সম্যক বিচার শেঘ পরিচ্ছেদে করিব। এখানে দীক্ষা সম্বন্ধে 
প্রতিহ্য অনুযায়ী গঞ্লটী আপনাদিগকে বলিতেছি। মহারাজ শিবাজী 
রামদাসের নাম ও কীনত্তিকথ' শুনিয়া তাহার দর্শ নের জন্য অতান্ত ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন। একদিন সেই উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ চাফল মঠে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীসমর্থ সেখানে নাই । শিষ্যেরা 
বলিল যে গুরুদেব তৈরবগড়ে রহিয়াছেন। কথায় বার্তায় শিবাজী 
শুনিলেন যে এই চাফল মন্দির নিম্নীণের সময়ে তিনি তিন শত মোহর 
দিয় সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্তনিয়া সমস্ত ঘটনাটী মহারাজের স্মরণ 
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হইল। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দিরটী দেখিলেন এবং নরসোমল 
নামক সেখানে উপস্থিত জনৈক কর্মচারীকে সঙীপবর্তী নদীর স্রোত 
ফিরান সম্বন্ধে ও তাহার উপর সাঁকো বাঁধা সম্বন্ধে আদেশ দিয়া প্রতাপ- 
গড়ে ফিরিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি শ্রীসমর্থের নিকট হইতে 
এই ছন্দোবদ্ধ পত্রখানি পাইলেন, 


নিশ্চয়েতে হিমাচল | আশ্বিতজন-বৎসল | 
প্রতিজ্ঞ তব অটল । শ্রীমস্ত যোগী || 

পরের নানা উপকার । করিছ সদা অপার। 

গুণের নাহিক পার। জগতে অতুল ॥ 

তব যশ তব কীন্তি। তব পূৃণ্য তব শি । 

তব জ্ঞান তব নীতি। জগতে অতুল || 

হয়পতি গজপতি। জলপতি ভূপতি। 

নরপতি ছব্রপতি। তুমি মহারাজ || 
আচার-বিচারশীল | দানশীল ধর্মশীল | 
উদার ধীর গম্ভীর । তুমি মহারান্জ || 

শূরবীর নৃপবর | সদ ক্রিয়াতে তৎপর । 
রাজনীতি-ধুরন্ধর | তুমি মহারাজ || 

তীথ ক্ষেত্র বিধসস্ত 1 ব্রান্দণের স্থান ভ্র্ট | 

সারা পুরী আন্দোলিত । ধর্ম ডুবিল || 
দেব-ধর্ম-গো-ব্রাঙ্ধণ । করিবারে সংরক্ষণ । 
হৃদয়স্থ নারায়ণ । দিলেন প্রেরণা || 

কত পণ্ডিত পুরাণিক। কবীশ্বর থাজ্জিক বৈদিক । 
সভাসদ্‌ ধূর্ত তাকিক। তোমার চৌদিকে ॥ 

এই ভূমগ্ুল ঠাই | ধর্্রক্মী হেন নাই। 
মরাঠা-ধর্ধ বাঁচিল যা। তোমারই লাগিয়া || 
আজও ধর্ম চলিতেছে । তোমার আশিত মাঝে । 
ধন্য ধন্য তব কীন্তি। বিশ্বে বিস্তারিলে || 
কতেক দুষ্ট সংহারিলে। কত দুর্দামে তুমি দমিলে । 
কতেক দৃষ্টে আশ্বর দিলে । শিব কল্যাণ রাজা || 
বাস করি তব দেশে। কভু ডাক নাই পাশে। 
পহর্ব মৈত্রী ভুলে গেলে । কেন তা বুঝিতে নারি | 
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, মন্ত্রিগণ ধান্মিক ও জ্ঞানী। বেশী কি বলিব আমি। 
ধর্ম-স্বাপনের কাজ । কভু ভুলিবে না| 
রাজকারণেতে রত। সদাই তোমার চিত। 
কত কথ! লিখিলাম ! দোষ লইবে না | 


পত্র পাইবামাত্র রাজা স্বামীকে উত্তরে লিখিলেন, “ আমি অপরাধ 
স্বীকার করিতেছি, নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার অনুগ্রহ-পত্রিক। 
পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। কত আনন্দ যে হইয়াছে, তাহা আমি 
বর্ণনা করিতে অক্ষম। আপনি আমার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্ত সে 
প্রশংসার আমি যোগ্য নহি। বহুদিন হইতে আপনার শ্বীচরণ দর্শন 
করিবার জন্য আমার প্রা ব্যাকুল হইয়াছে । দেখা দিয়া আমার প্রাণের 
তৃঘা নিবারণ করুন।” 

পরদিন মহারাজ আবার সদলবলে চাফল মঠে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । সেখানে শুনিলেন যে শ্ীসমর্থ নাই, তিনি শিঙ্গনবাড়ী 
গ্রামে হনুমান মন্দিরে বাস করিতিছেন। শিধ্যেরা এ কথাও বলিলেন, 
“আপনার জন্য দেবতার প্রসাদ রন্ধন করা হইতেছে, ভোজন করিয়। 
তবে যাইবেন।'' রাজ। উত্তর দিলেন, “আজ আমার গুরুবার, গুরুর 
দর্শন ন| পাইলে ভোজন করিব না৷ 1” এই কথা বলিয়া! লোকজন 
সব সেইখানে রাখিয়া মাত্র দুইজন সেনানী সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শিক্ষনবাড়ী 
অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দিবাকর গোস্বামী পথ দেখাইবার জন্য 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মন্দিরের উদ্যানে এক বট-বৃক্ষতলে রামদাস 
বসিয়া আছেন। তিনি এইমাত্র পৃব্বদিবসে লিখিত শিবাজীর পত্রখানি 
পাঠ করিয়াছেন, একটু একটু হাসিতেছেন। শিবাজী অগ্রসর হইয়া 
তাহার পদতলে এক নারিকেল রাখিয়৷ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতি করিলেন । 
স্বামীজী বলিলেন, “ এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন, মহারাজ ? কই এত 
দিন ত আমাকে দেখিবার কোন ইচ্ছ৷ প্রকাশ কর নাই!” শিবাজী 
মাথা নীচ করিয়৷ উত্তর দিলেন, “ প্রভে।, বহুদিন যাবৎ দর্শনের ইচছা 
হইয়াছে । কিন্ত এত দিন দর্শন পাই নাই। ক্ষমা করিবেন।” তার 
পর মহারাজ করজোড়ে স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। 
স্বামী দীক্ষা দিতে রাজী হইলেন। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমস্ত আসিল । 
শিবাজী স্নান করিয়৷ আসিলে দিবাকর গোস্বামী তাহাকে দিয়া যথাবিধি 
পৃজা-অচর্চন৷ করাইলেন। পৃজান্তে মহারাজ গুরুর পাদবন্দনা করিলেন 
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এবং গুরুর আদেশে “ শ্রীরাম, জয় রাম, জয় জয় রাম * এই মন্ত্র উচচারণ 
করিলেন। মন্ত্রান হইয়া গেলে গুরু শিঘ্যকে যে উপদেশ দিলেন, 
তাহা দাসবোধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঘষ্ঠ সমাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
উপদেশ শুনিয়া শিবরায়ের মন বৈরাগ্যে ভরিয়া গেল। তিনি রাজ্য- 
। সম্পদ্‌. ত্যাগ করিয়া গুরুসন্নিখানে থাকিয়।৷ তাহার চরণ সেবা করিবার 
অনুমতি গ্রাথ না করিলেন। কিন্তু রামদাস তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 
“ এই কথা নিবেদন করিবার জন্যই কি তুমি এখানে আসিয়াছ ? ক্ষত্রিয় 
তুমি, তোমার কর্তব্য দেশ-রক্ষা, প্রজা-পালন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা । 
বিদেশী মুসলমান আজ দেশ পদদলিত করিতেছে ।” তোমার কর্তব্য 
তাহাদের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করা.। ইহাই শীরামের ইচছা | 
করক্ষেত্রে অর্ভনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ 'দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ 
কর। পূর্বযুগের কীন্তির কথা মনে করিয়া নির্ভয়ে ক্ষাব্রবীরের যোগ্য 
পথ ধরিয়৷ অগ্রসর হও । পথ ছাড়িয়া বিপথে যাইও না|” তিরস্কার 
শুনিয়া শিঘ্যের চিত্তবিভ্রম দূর হইল, তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া সংযত- 
মনে নিষ্ষাম কর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
এখন, রামদাসের জীবনের শেষ ত্রিশ বখসরের ঘটনীবলী, যত 
' দূর জানা যায়, সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক'। বখরের মতে ১৬৫০ 
সালে, শিবরায়ের দীক্ষার পরের বৎসর সমর্থ পরলীতে থাকিতে গেলেন। 
আধুনিক মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা অসম্ভব, কেননা ১৬৭২ 
সালের পূর্বে পরলী শিবাজীর দখলেই আসে নাই কিন্তু এ তর্কের 
বিশেঘ অর্থ নাই। রামদাস পরলীতে থাকিতে গেলেন, ইহার অর্থ 
ত এরূপ নয় যে পরলীর কেল্লাতে বাস করিতে গেলেন! ১৬৫০ সালে 
শিবাজীর রাজ্য কতটুকু! রামদাস সেই রাজ্যের বাহিরে বিজাপুরের 
সীমানার মধ্যে আরও বনু স্বানে মঠ স্বাপন করিয়াছিলেন, থা পারগণাও, 
মনপাড়লে ইত্যাদি । চাফল অঞ্চলে ইতিপৃবের্েই এগারটী মঠ স্থাপিত 
হইয়াছিল, সেদিকে সম্পৃদায়-সংগঠন উত্তমর্ূপেই চলিতেছিল। : এখন 
পরলীর দিকে প্রচার-কার্ধ্যের প্রসার করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
এ পর্ধ্যস্ত শিবাজীর সহিত আদিল শাহের বিশেষ শত্রুতা ছিল না। 
সুলতানের চক্ষে তিনি তখনও বিজাপুরী সরদার শাহজীর উচ্ছৃঙ্খল 
পুত্রমাত্র। সুতরাং ১৬৫০-এ শিবাজীর পক্ষে গুরুকে পরলীতে বসান 
অশক্য ছিল না। বিশেষতঃ আমরা যখন জানি যে রামদাসী 
সম্পৃ্ণায়ের বারীয় ব্যাপারের সহিত কোন প্রকাশ্য সম্বন্ধ ছিল না। তাছা 
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হইলে এ কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন দোষ হয় না যে ই সময়ে 
প্রচার-কাধ্যের জন্য রামদাস. পরদ্দীতে আস্তান৷ করিয়াছিলেন | অবশ্য 
তখনও চাফলই সম্পূদায়ের কেন্দ্রস্থল রহিল। ১৬৭২ সালে সমর্থ পরলীর 
কেল্লাতে স্বায়িভাবে বাস করিতে গেলেন । এ বিষয়ে গণ্ডগোল বাধাইয়া- 
ছেন হনুমস্ত রাও। তিনি সমর্থের ১৬৫০ সালে পরলী-গমন ও ১৬৭২ 
সালে পরলী-গমন এই দুই ঘটনার মধ্যে গোলযোগ করিয়াছেন, তাহার 
বখরে। 

১৬৫৪ সালে স্বামী লেখাপড়া করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসরের 
জন্য শিবথরে গেলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তখনও চাফলই 
সম্প্রদায়ের মুখ্য স্থান রহিল । 

সমর্থে র সহিত মহারাষ্ট্রের বিঠোবা-ভক্ত বারকরী সম্প্রদায়ের ধনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল। তিনি যে এই সমস্ত তক্ত কবিদের লেখার সহিত বিশেষ 
ভাবে পরিচিত ছিলেন, সে বিঘয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের রচিত 
শোক রামদাসের গ্রস্থাবলীর নান৷ স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সমর্থ যে 
জ্ঞানেশ্বরী যত্বপৃর্বক পাঠ করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন দাসবোধেই 
বিস্তর পাওয়া যায়। একনাথ রামদাসের জন্মের অব্যবহিত পরেই 
ইহলোক ত্যাগ করেন । তাঁহার সহিত রামদাসের দেখা হয় নাই বটে, 
কিস্তু তাহার প্রতি স্বামীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। উভয়েই অছৈতবাদের 
সহিত ভক্তিমার্গের সমনৃয় করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তক্ত 
বামনভষ্ট শুধু যে সমর্থের সমসাময়িক ছিলেন, তাহা নহে। তিনি 
সমথে র শিঘ্যত্ব অবধি স্বীকার করিয়াছিলেন। সন্ত তুকারাম, ১৬৪৯ 
কি ১৬৫০ সালে পরলোক-গমন করেন। কিন্তু তাহার ও সমরে র 
একাধিকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল | উভয়ে উভয়ের প্রতি গভীর 
শ্বদ্ধাবান্‌ ছিলেন। এ সম্বন্ধে বাকেনিশী-প্রকরণে, হনুমন্তের বখরে ও 
তীমস্বামীর রচনায় বহু স্থানে উল্লেখ আছে। গিরধর তাঁহার সমর্থ - 
প্রতাপে এক মজার গল্প বলিয়া গিয়াছেন। একদা রামদাস ভূত ও 
বর্তমান মহারাষ্ট্রের সমস্ত কবিকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
ইহারা দৃই পংক্তিত্তে খাইতে বসিলেন। এক পংক্তি ভূতকালীন কবি- 
দিগের, অপর পংন্তি সমকালীন কবিদিগের। প্রত্যেকের তোজন 
পাত্রে এক একটী বিশিষ্ট ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইল । সেই ব্যপ্তনের 
নামকরণ হইল সেই কবির রচিত কোন বিশিষ্ট পুস্তকের নামে । সমর্থ - 
প্রতাপে নিমগ্ত্রিত ব্যজিগণের যে ফর্দা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে, শুধু 
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মহারাহ্্রীয় কবি কেন, মীরাবাঈ, রোহীদাস ও কবীরের নামও রহিয়াছে ।' 
এরই কাল্পনিক ভোজের অর্থ কি? অর্থ নিশ্চয়ই এই যে এই সমস্ত 
কবিগণের রচিত পুস্তক চাফল বা সজ্জনগড়ের মঠে সযতনে রক্ষিত 
ছিল, এবং সমর্থ যত্বপূর্বক পুস্তকগুলি পাঠ ও আলোচনা করিতেন। 
গিরধর গুরুদেবের জীবদাশায় তাহার নিকট সভ্জনগড়ে থাকিতেন। 
তিনি মঠের পুস্তকালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকিবেন, তাহাতে 
বিচিত্র কি ! 

লোকে বলে যে তুকারামের উপদেশেই শিবাজী সমথ কে গুরুরূপে 
বরণ করেন। এ সম্বন্ধে তুকারামের একটী সুন্দর অভঙ্গ আছে । শিবরায় 
তুকারামের কাছে শিষ্য হইয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তাহারই উত্তরে এই কবিতা লিখিত। ইহার কতক কতক অনুবাদ 
করিয়৷ দিয়াছি দ্বিতীয় পরিচেছেদে । অভঙ্গটীর লিখনভঙ্গী অতি মনোরম | 
তবে সকলে ইহাকে তুকারামের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। কে 
.যেকি উদ্দেশ্যে, কবে, এই জাল অভঙ্গ রচন। করিল, তাহা বোঝা কঠিন। 
তথাপি না হয় ধরিয়া লওয়া গেল যে ইহা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে । 
তবু প্রাচীন নজীর যাহা আছে, তাহা হইতে এ কথ। প্রমাণ হয় যে রামদাস 
একাধিক বার পণ্চরপুর মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরে গিয়াছিলেন, 
বিঠোবা দর্শ ন করিয়াছিলেন, তথাপি তীহাকে ঠিক বিঠোবাভক্ত বারকরী 
বলা যায় না। তাহার ধর্মমতের বিশেষত্বই এই ছিল যে তাহা সার্বব- 
জনীন, সব্বকালীন। কোন সন্কীর্ণ পন্থার সহিত তাহার ধর্মোপদেশের 
সম্বন্ধ ছিল না। পরে এ বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করিব। 

১৬৫৫ সালে শিবাজী তাহার সমস্ত রাজ্য গুরুদেবের চরণে নিবেদন 
করিয়াছিলেন বলিয়া বাকেনিশী-প্রকরণে লিখিত আছে। এ কথা 
অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, কেন না, ১৬৭৮ সালের সহিত মোহর- 
সংবলিত এক পত্র বা সনদে ছত্রপতি স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, “ যখন 
আমি আমার সমস্ত রাজ্য আপনাকে দিয়া নিবেদন করিলাম যে আমি 
আপনার নিকট থাকিয়া আপনার চরণসেবা করিতে চাই, আপনি, 
আমাকে আদেশ করিলেন যে রাজধর্্ পালন করাই আমার যথার্থ 
কর্তব্য ।'? 

এই ঘটনা-সম্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আছে তাহা বাঙ্গালী 
সকলেই পড়িয়াছেন। . এই বৎসরেই, অথাৎ ১৬৫৫ সালে, রাপুবাঈ 
পরলোক-্গমন করেন। রামদাপ জান্ব গ্রামে মাতার অস্তিম শয্যার 
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পাশে উপস্থিত ছিলেন।* ১৬৫৮ সালে, অন্ততঃ কিছুকাল, সমর্থ 
চাফলে বাস করিতেছিলেন। শিষ্য দিবাকর ভষ্টের লিখিত এ বৎসরের 
'একখানা পত্র হইতে ইহা জানা যায়! ১৬৬১ সালে প্রতাপগড় কেল্লাতে 
রামদাসের হস্তে ৬তুলজাভবানীর মৃত্তি গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ কথা 
গিরধর সমথ -প্রতাপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ নাই । গিরধর এ কথাও লিখিয়া গিয়াছেন যে 
শিবাজীর রাজ্য যেমন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি তেমন তেমন 
রামতজনের জন্য গ্রাম দিতেছিলেন | অথাৎ শিবরায়ের সহিত সম্প্রদায়ের 
বরাবরই যোগ ছিল । কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ১৬৭২ সালের আগের কোন 
সনদ আমাদের হস্তগত হয় নাই। ১৬৮০ সালে শম্তাজী মহারাজের 
এক দানপত্রে ১৬৭১ সালের বাস্জদেব ভটের নামে এক সনদের উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু সে সনদও আজ পর্যযস্ত পাওয়া যায় নাই। ১৬৭২ 
হইতে মহারাজের মৃত্যু পর্যন্ত তাহার ও সমর্থের মৈত্রী ও অন্তরঙ্গ 
সম্বন্ধ সব্বজন-স্বীকৃতি। ১৬৭২ সালে শিবাজী মহারাজের মহাসমারোহে 
গুরু-সন্দ্শনে মঠে গমন এ বৎসরের এক' পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই বৎসরেই রামদাস স্বামী স্বায়িভাবে পরলী দুর্গে বাস করিতে গেলেন । 
দূগে রন্তন নাম হইল সজ্জনগড়। শিবাজী তাহার কর্মচারী জিজোজী 
কাতকরকে গুরুদেবের আরামের জন্য সব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে 
আজ্ঞা দিলেন । সে আজ্ঞাপত্র পাওয়া গিয়াছে । ১৬৭৪ সালে গুরু 
রামদাস ও জননী জিজাবাঈ-এর আদেশ অনুসারে শিবাজীর যথারীতি 
রাজ্যাভিঘেক হইল | বারাণসী হইতে পণ্ডিত গাগাভট্ট আসিয়া বেদোক্ত 
পদ্ধতিতে অভিষেক করাইলেন। উৎসবের পরে ছত্রপতি দেড় মাস 
গুরু-সন্িধানে সজ্জনগড়ে থাকিয়া নানা দান-ধ্যান করিলেন। এই 
বৎসরেই রামদাস হেলবকে রঘূনাথ ভষ্টের গৃহে পীড়িত হইয়া পড়েন। 
আরোগ্যের পর তিনি চাফল হইতে রধুনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন 
তাহার অনুবাদ আগেই দিয়াছি। ১৬৭৭ সালে সমর্থে র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
প্রখ্যাতনামা ভক্তকবি শ্রেষ্ঠ স্বামী পরলোক-গমন করেন। ১৬৭৮ 
সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিবাজীর বিখ্যাত ইনাম সনদ । এই সনদের 
কিয়দংশ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার পূর্ণ বিচার শেষ পরিচেছদে 
করিব। এই বৎসরই সমর্থ মঠের জন্য তাঞ্জোরে এক নূতন রামসীতা- 
মৃত্তি গড়িতে দিয়াছিলেন। হয়ত বুঝিতে 'পারিতেছিলেন যে, তাহার 
ও তাহার প্রিয় শিঘ্যের কাল ফুরাইয়া আসিতেছিল। পরবৎসর পৌঘ 
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মাসে ছত্রপতি গুরু-সন্দর্শনে আসিলেন এবং তাহাকে জানাইলেন যে 
আপন অভ্তিম সময় আগতপ্রায়। চারি মাস পরে রায়গড়ে মহারাজ 
দেহরক্ষা করিলেন। এই দারুণ দুঃসংবাদ পাইয়া রামদাস শোকে 
সুহ্যমান হইলেন। ১৬৮০ সালে শিষ্য অন্তাজী গোপালের লিখিত 
এক .পত্র পড়িলে বোঝা যায় যে ছত্রপতির তিরোভাবে তীহার 
হৃদয়ে কতটা ব্যথা লাগিয়াছিল। তদবধি তিনি বাহিরে যাওয়া একরকম 
ছাড়িয়া দিলেন। কথাবার্তাও বিশেঘ কহিতেন না। তাঞ্জোর হইতে 
মৃতন মূত্তি আসিল, যথারীতি প্রতিষ্ঠিতও হইল । কিন্তু গুরুর মনে 
আর আনন্দ ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল না। চার দিবস পরে মাঘ বদ্য 
নবমী শকে ১৬০৩, ইংরেজী ১৬৮১ সালে শীগুর সমথ” ইহলীলা 
সংবরণ করিলেন । শিঘ্য ভীমস্বামী তাহার কবিতায় গুরুদেবের মৃত্যুর 
করুণ দৃশ্য অতি মনোরম ভাঘায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য- 
ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। 

রামদাসের জীবদ্শাতেই তীহার শিষ্য মেবুস্থামলী তাহার এক চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছিলেন । আজও সজ্জনগড়ে সেই চিত্র রহিয়াছে । 
তাহা হইতে আমরা স্বামীর মূত্ভি-সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা করিতে 
পারি। দীরধ *মশ্ব, সুদী কৃষ্ণ কেশভার, শ্যামবর্ণ দেহ, উনৃতি কপাল, 
গরুড়চঞ্চু নাসা, আয়ত লোচন, কপাট বক্ষ, আজানুলঘ্বিত বাহু। কায়া 
তপস্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নয়, বেশ পরিপুষ্ট।ও পেশীবহুল । পরিধানে 
কৌপ্পীন মাত্র, পদতলে কাণ্ঠপাদুকা | বাহির হইবার সময়ে দেহ হয়ত 
দীর্ঘ আলখাল্লা বা সুদীর্ঘ উত্তরীয়ে আবৃত হইত । 

গিরিধর গুরুদেবের শেষ বয়সের মুত্তির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহ 
আরো জমকালো । 'মাথায় গৈরিক পাগড়ী, দেহে আগুম্ফলম্বিত আল 
খাল্লা, তার উপর গৈরিক রেশমী উত্তরীয়, গলদেশে পুষ্পমালা, অঙ্গুলিতে 
অঙ্গরীয়রাজি। খুব সম্ভবত: ইহা ছিল স্বামীজীর উৎসবের দিনের 
পোঘাক, সম্পদায়ের প্রধান মোহস্তের বেশ বা রাজগুরুর দরবারী সজ্জা | 
এই পোঘাকে সাজিয়া যে রামদাস ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা বিশ্বাস হয় 
না।" কারণ আমরা জানি যে বৃদ্ধবয়সাবধি তিনি ভিক্ষাভা্ড ও দণ্ড- 
হস্তে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেন। সমর্থ চলিতেন 
হ্রতপদক্ষেপে, কোনদিকে তাকাইতেন না। চক্ষু আনত, হস্ত দুটা 
কাটদেশের পশ্চাতে দৃঢ়বদ্ধ, যেন গভীর চিন্তায় মগ্নু। পরিভ্রমণের 
সময়ে দুই চারিজন শিঘ্য সঙ্গে থাকিত। কিস্তু তাহারা নিঃশব্দে একটু 
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দূরে দূরে চলিত। 'রামদাস চিরদিনই গন্তীরপ্রকৃতি ছিলেন। হয়ত 
বয়সের সঙ্গে সেই গান্ভী্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার হৃদর 
কোনদিনই কঠিন বা স্বেহমমতা-বজিত হয় নাই। শিঘ্যমণ্ডলীর 
সহিত তাহার যে মধুর স্ষেহ-সন্বন্ধ ছিল তাহা আগেই উল্লেখ 
করিয়াছি। 

রামদাস দিবসে একবার মাত্র দ্বিগ্রহরে তোঙজনে বসিতেন। সকালে 
ও সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিতেন, হয়ত বা একটু-আধটু ফলমুল 
খাইতেন | মধ্যাহ্ছ-ভোজনের পর কিয়ৎকাল বিশ্বাম করিতেন । অপরাহ্- 
সময় কাটিত শিঘ্যগণের সহিত পারমাথিক বিষয় আলোচনা করিয়া । 
দৃই বেলায় দুইবার সমথ আপন পুজা! অন। করিতেন। সন্ধ্যাবেলায় 
রোজ কথা-কীর্তনাদি হইত, কখন কখন মধ্যরাত্রি অবধি । এই ছিল 
স্বামীর মঠের দৈনন্দিন জীবন । 

রামদাস ক্রোধপ্রবণ ছিলেন, অন্ততঃ যখন তখন ক্রোধের ভান 
করিতৈন, বিনা কারণে পাগলের মত। বিনা কারণ হইতে পারে না, 
তবে লোকে তাই ভাবিত। যথাথ কারণ ছিল, কখন হয়ত একাকী 
থাকিবার ইচ্ছা!, কখন হয়ত শিঘ্যদিগের গুরুতক্তির পরীক্ষা । একদিন 
হইল কি, যে নিকটে আসে গুরু তাহাকে তলোয়ার লইয়। কাটিতে যান । 
শিখ্যেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ ভয়ে কাছে যাইতে পারে না । 
এমন সময়ে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রিয় শিষ্য কল্যাণ গোস্বামী | 
সকলে দৌডিয়৷ গিয়া তাহাকে বিপদের কথা বলিল। তিনি বিন্দুমাত্র 
ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে শীগুরুর চরণে প্রণত হইলেন। গুরু 
ঈঘৎ হাসিয়া খড়গ ফেলিয়া দিলেন, এবং শিঘ্যকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে 
বদ্ধ করিলেন। 

স্বামীর শেঘ জীবন নিশ্চয়ই তাহার বড় প্রীতিকর হইয়াছিল | 
চারিদিকে প্রিয় ভক্ত শিঘ্যমণ্ডলী, দেশজোড়া "ধর্মসংঘটন, বিদেশা 
বিতাড়িত, আপন মন্ত্রশিঘ্য সিংহাসনে আরূঢ, সম্প্দায়ের কার্য সমস্ত 
সুশৃঙ্খল! আর কাম্য কি থাকিতে পারে! মনের আনন্দ প্রকাশ 
পাইয়াছে তীহার আনন্দবনভুবন কবিতায়। 

তথাপি ষখ্ধন মাতুঃশী স্বগে চলিয়া. গেলেন, ভ্রাতা গেলেন, ত্রাতুঃ 
জায়া গেলেন, অবশেষে গ্রিয়শিঘ্যও তিরোহিত হইলেন, শল্তাজীর 
অনাঁচার দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তখন নিশ্চয়ই শ্ীীসমথ জীবন-সন্বন্ধে 
উদাসীন হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। অস্তিম সময়ে দাসবোধ শুনিতে শুনিতে, 
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“হর হর রাম রাম রাম” উচচাররণ করতঃ ইষ্টদেবতার মুত্তির দিকে 
তাকাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তবে তাহার ভক্তের আজও মনে 
করেন না যে তিনি চিরদিনের জন্য. গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশাস 
তিনি অমর, মহারাষ্ট্রের বা বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য তিনি আবার 
দেখ! দিবেন, তীহার গ্রন্থরাজ দাসবোধের পাতায় পাতায় তাহার অশরীরী 
আত্বা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ! 

এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে শ্বীসমথে র ভাবনা, সাধনা ও 
কর্মের সহিত রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক ছিল কি না। পৃব্বেই বলিয়াছি 
তাহার রচিত চতুর্দশ শোকের এক কবিতা আছে, যাহা হইতে বোঝা 
যায় যে বিদেশী বিধন্মীর শাসনে দেশের ও জাতির দুর্দশা দেখিয়া তাহার 
হৃদয় কতটা ব্যথিত হইয়াছিল। কি করিয়৷ এ দুর্দশার অন্ত হইবে, এই 
বিঘয়ে তিনি অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া দেশব্যাপী এক বিশীল সংঘটন 
করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিসের জন্য এই বিশাল সংঘটন, 
শুধু কি কোন বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রবর্তনের জন্য? গিরধর লিখিয়াছেন 
যে গুরুদেব সর্বদা মুখে বলিতেন, ““ রামরাজ্য সব্বস্থানে হইবে স্থাপিত”? । 
আগে দেখাইয়াছি যে রামদাসের কাধ্যক্রম অনেকাংশে .গ্রচ্ছন ছিল। 
তাহার মঠের বা সম্পুদায়ের কাজ যদি শুধু পারমাথিক বা আধ্যান্ত্িক 
হইত, তাহা হইলে গুপ্ত রীতির আশ্বয় লইবার কোন প্রয়োজন হইত 
না। নীচে সমথে র আপন রচনা হইতে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । 
পাঠক দেখিবেন যে রাজকারণ বা রাজনীতির সহিত তাহার কত ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল। তাহার ধ্যেয় বস্তকে আমরা বলিব স্বধণ্ম-স্থাপনের নিমিত্ত 
স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা । তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন যে বিদেশী রাজা থাকিতে 
হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব । তাই তিনি 
রামরাজ্য-প্রৃতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবাজীকে রাম- 
চন্দ্রের সহিত ও সম্রাট আলমগীরকে বলদৃপ্ত ্রশুর্্যমদগব্বিত দশাননের 
সহিত তিনি সর্বদা তুলনা করিতেন। সমথ স্বয়ং রাজকারণী পুরু 
ছিলেন না, ধর্মকারণী পুরুষ ছিলেন। ধর্মকারণের দ্বারা তিনি মহারাষ্ট্রের 
জনসাধারণকে ধর্শরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কাধ্যে উদ্বদ্ধ করিতেছিলেন। মহা- 
রাষ্টে যে রাজকারণী মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সম” তীহার 
পথ সুগম করিতেছিলেন 

আনন্দবনভূবনেুে কবি কল্পনানেত্রে দেখিতেছেন ধর্মবাজ্য-প্রতিষ্ঠার 
পর দেশের ছবি। পাপিকল বিনষ্ট, ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত, মান-সন্ধ্যার জলের 
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আর অভাব নাই, মন্দিরে মন্দিরে দীপমালা, হোমাগ্রির ধুমে গগন পূরিত, 


চারিদিকে বিমল আনন্দ ! 


ডুবিল আওরঙ্গজেব । 
নিরাপদ তীর্থ-স্থান। 
কত পাতকী মরিল। 
পৃথিবী নির্মল হল। 
জলাভাব নাহি আর । 
জপতপ-অনুষ্ঠান | 
চলেছেন ন্‌পসাথে । 
নাশিতে চণ্ডাল দুষ্ট | 
তক্কেরে রক্ষিলেন' পত্র | 
ভক্তেরে দিয়াছেন সব । 
ভক্তের সব্বস্ব দেব। 
সংশয় টুটিল সব | 

রাম কর্তা! রাম ভোক্তা | 
সব্বথা দেবের আমি । 


হইল শ্লেচ্ছের নাশ | 
আনন্দবন ভূবনে || 
কত দেশত্যাগী হল । 
আনন্দবন ভুবনে || 
ন্নান-সন্ধ্যা করিবার । 
আনন্দবন ভুবনে | 
সাক্ষাৎ এঁ মহামায়া | 
'আনন্দবন ভুবনে || 
আজও দেখ রক্ষিছেন । 
আনন্দবন ভুবনে || 
দেব তক্ত ভিন নয! 
আনন্দবন ভুবনে || 
রামরাজ্য ভূমগ্ডলে | 
দেব আমার কে বলিবে || 


ইতিপূর্বে মহারাজ শন্তু ছত্রপতিকে লিখিত রামদাসের অনুযোগ- 
পত্রের কখা উল্লেখ করিয়াছি । সেই পত্রে এই শ্বোকগি দেখা যায়, 


মারিতে মারিতে মরিবে। 


ফিরিয়া আসিয়া ভোগিবে | 


তাহে সদৃগতি পাইবে । 
মহৎ ভাগ্য ॥ 


শুদ্ধ পরমার্থের সহিত এই শোকের সম্বন্ধ কি? এ ত কর্শের প্রেরণা ! 
ভগবদ্‌ গীতার “ হতে বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গ ং” এর যাহা অর্থ, ইহারও 


তাহাই অথ | 


সমর্থ -রচিত তুলজা ভবা চি রুনি লনা ইহারও 


অথ” পরিক্ষার । 


কৃপ৷ করি এ দাসেরে বর দাও আজ । 
দেখি আমি সব্বজয়ী তব শিবরাজ || 
পৃক্রে সংহারিলে পাপী শুনি লোকমুখে । 
আজ সামর্থ প্রকট কর দাসের সমক্ষে | 
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কর্ম করিতে গেলে যুক্তি ও শক্তি দুয়েরই প্রয়োজন। যুক্তি ও 
শক্তির সম্বন্ধ দেখাইয়া রামদাস এক কবিতা লিখিয়াছেন। তাহা হইতে 
কয়েক ছুত্র উদ্ধৃত করিতেছি । কবির চিন্তাধারা বুধিবেন। দেখিবেন, 
ইহার মধ্যে মুক্তি ব! পরমার্থের কথা কতটক! | 


শক্তি দেয় সুখ নান | নইলে শুধু বিড়ম্বনা 
শক্তিই প্রাণীরে রাখে । অশেঘ বৈভব-স্ুখে | 
অশক্তেরে পোছে কে বা। অশক্ত যা ভিখারী তা । 
কলা নাই কান্তি নাই । যুক্তি বৃদ্ধি কিছু নাই || 


শক্তি দ্বারা রাজ্য মিলে । প্রযত্ব যুক্তির বলে। 

যুক্তি শক্তি যেথা মেলে । সেখাই লক্ষ্মীর বাস || 
যুক্তিবলে সেনা চলে । যুক্তি বাড়ে যুক্তিবলে । 
যুক্তিই বাঁচায়ে রাখে । সেনাকে ও সেনানীকে || 
যত অপাধু ঘুষখোর | মিথ্যাবাদী যত চোর | 
তাড়াইবে সে সবারে। বাজকারণ করিষা || 

মূর্খ রাজ! নাহি পারে । চালাইতে তাবেদারে | 
মুখে র রহে না রাজ্য । কেবা শোনে কার কখা || 
প্রজা যেথ! সুখী রয় । সে রাজা প্রবল হয়। 


শুধ জানা চাই কোন খানে বাশ টানা প্রয়োজন || 


নীচে দাসবোবের নানা স্থান হইতে শোক উদ্ধত করিতেছি। 
পাঠক দেখিবেন যে সমর্থে র সাংসারিক বিষয়ে কিরূপ গতীর অভিজ্ঞতা 
ছিল। যে উপদেশাবলী গুরু এই শ্রোকগুলিতে দিয়াছেন, তাহার 
সহিত পরমাথে র প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অতি অল্প | তবে রামদাসের চক্ষে স্বরাজ্য- 
প্রতিষ্ঠাই ছিল পারমাথিক কাজ । কিরূপে জগতে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করা যায়, কাজ করিবার জন্য কিরূপ লোক নিযুক্ত করিতে হয়, 
তাহাদিগকে কি উপায়ে চালাইয়া লইতে হয়, কি প্রকার ভুল করিলে 
কর্ম পণ্ড হয়, এ সমস্ত বিষয়েরই বিচার করিয়া সমর্থ উপদেশ 
দিয়াছেন। 

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঘ্ঠ সমাস ছত্রপতি মহারাজকে উপলক্ষ করিয়া 
লিখিত। অনেকে মনে করেন যে আফজল-বধের পরে মহারাজকে 
এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। গুরু প্রথমে বিবৃত করিতেছেন রাজার 
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অঙ্গে কি কিগুণ থাকা আবশ্যক। তার পর রাজাকে বিপদ্‌-আপদ্‌ - 
সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এবং সবশেষ বলিতেছেন যে ঈশুর 
তাহার কর্ম করিবার জন্যই রাজাকে নানা গুণে বিভূঘিত করিয়াছেন। 
রাজার কর্ম কি? না, গ্রজাপালন, গোব্াদ্দণের সংরক্ষণ ও 
ধর্মস্বাপন | 


নানা বসনে নান! ভূঘণে । শরীর শোভিত হয়। 

বিবেক বিচার রাজকারণে । অন্তর সুসভ্জ রয়।। 

শরীর সুন্দর সতেজ । বন্ত্রভূঘণে করিলেও সাজ। 
অন্তরে নহিলে চাতু্য-বীজ | কভু নাহি শোভা পায় || 

সদা শীঘ্-কোপী জন। অসংযত হয় যার মন। 

গুপ্ত রাজকারণ কভু। সে বুঝিতে নারে | 

সকল সময় সমান যায় না| একই নিয়ম নিত্য চলে না। 
একই নিয়মে রাজকারণ | ব্যথ হয়ে যায় ॥ 

্লসতি সর্বত্র বজিবে | প্রসঙ্গ বুঝিয়া চলিবে। 


খোট ধরিয়া কভু না রহিবে। বিবেকী যে জন | 

দেবতা আছেন তোমার সহায় । বিশেষ করিয়৷ ভবানী মায় । 
তবু সব দিক দেখিয়া শুনিয়া । কাধ্য করিবে || 

নায়ক হইতে লোকবল চাই । অন্তরে অগাধ ভরসাও চাই। 
তবেই হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়। রহিবে সকল জন ॥ 
বহুদিন হতে ফ্লেচ্ছ দুর্জন। পদতলে সবে করিছে দলন। 
সব্বদা তাই রহিতে হইবে । সতর্ক সাবধান ॥ 

ঈশবরই সবকিছু করিছেন। তিনি যারে মেনে নিয়েছেন 
তাহার মনের গোপন কথা । কে জানিতে পারে ॥ 


মহাযত্ব সাবধান । বিপদে ধৈর্যধারণ । 

* অদ্ভুত কীনত্তি-সম্পাদন। ঈশ্বরের অবদান | 
যশকীন্তি প্রতাপ মহিমা | গুণের তাহার নাহিক সীমা | 
জগতে কোথাও নাহি উপমা | ঈশ্ুরের অবদান || 
স্মরি দেবের চরণ । গো-বান্ণ-সংরক্ষণ | 
করে প্রজার পালন । ঈশৃুরের অবদান || 
ধর্দম-স্থাপয়িতা নর | ঈশৃুরের অবতার | 


হয়েছে হইবে চিরদিন । ঈশুরের অবদান || 
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সমর্থ উত্তমর্ূপেই জানিতেন যে আত্বনির্ভর, আলস্যবর্জন, যগ্র- 
সংগোপন, তীক্ষুবুদ্ধি, পরাক্রম, এ সকল গুণের কত প্রয়োজন রাষ্ট্র- 
গঠনরূপ কার্ষ্যে। তাই দাসবোধের উনবিংশ অধ্যায়ের নবম সমাসে 
সংসারী ও রাজকারণী পুরুষকে নানা উপদেশ দিয়াছেন। কিছু কিছু 
উদ্ধৃত করিতেছি । 


অলসে আলস্য করিল । ফলে কারবার ভুবিল। 

কণ্টক দিয় কণ্টক তুলিবে। তুলিবে কিন্ত কেহ না জানিবে ॥ 
যে অপরে নির্ভর করিল । কাধ্য তাহার ডুবিল। 

যে আপনি করিল চেষ্টা । সেই বৃদ্ধিমান্‌ || 
সকলে সব কথা যেথায় জানিল কর্ম সেথায় পওড হইল || 

মধ্য সুত্র হস্তে ধরিবে অন্যকে দিয়া কাজ করাইবে। 
খল দুর্নদ্‌র করিবে। রাজকারণ-মধ্যে || 

নজরে পড়িলে শক্রর সেনা । খড়গ রণিবে ঝনঝনা | 

নয়ত পরমার্থ -সাধন! | কর গিয়া রাজা | 

এসব কাজে চাই ধূর্তপনা । নিয়ম ধরিয়া রাজকারণা | 
চলিবে নাকো টিলেপনা । সব ডবিবে || 


একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়েতেও এই সাংসারিক রাজনীতিক উপদেশ 
প্রচুর আছে। বাছুল্য-ভয়ে মাত্র দৃই-পাচগি শ্রোক অনুবাদ করিয়া 
দিতেছি । প্রাচীন মরাহী কবিতার আমরা এই যে বঙ্গানুবাদ করিতেছি, 
তাহা অতীব সঙ্কোচ-সহ | কবিতা লেখাতে আমরা অনত্যস্ত। তবে 
যথাসাধ্য মরাঠী শ্লোকের ভাষা, অথ, ছন্দ ও ধ্বনি রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । 


মধ্য হরিকথা-নিরূপণ । দ্বিতীয় করিবে রাজকারণ 
তৃতীয় রহিবে সাবধান । সবববিঘয়ে || 

লক্ষ্য স্থির রাখিবে। আপত্তি আসিলে খণিবে । 
অন্যায় বড় কি ছোট । মার্জনা করিবে | 

পশিবে পরের অন্তরে | উদাসীন রবে বাহিরে । 
নীতি ও ন্যায়ের পথ। কভ্‌ না ছাড়িবে ॥ 
সক্কেতে লোক ধরিবে | পরে তারে বৃঝাইবে। 


প্রপঞ্চ তার না ছাড়াবে । যথা সম্ভব || 
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তার সময়াসময় দেখিবে । আপনি ধীর রহিবে। 
কিন্ত, প্রপঞ্চে অধিক লিপ্ত । হতে নাহি দিবে ॥ 
দোঘ দেখিলে ঢাকিবে 1 অবগুণ না প্রকাশিবে | 
দুর্জন কিন্তু তাড়াইবে। পরার্থ কার্যে | 

যেন তেন প্রকারেণ। কভূ কাজ না সারিবে। 
নান! উপায় খঁজিবে। যত্ব করে।। 

কভু কলহ নাহি করিবে। সদা সংবত হয়ে রহিবে । 
বহু তর্ক-বিতর্ক করিলে । কাজ পণ্ড হবে | 
অন্যের অভীষ্ট জানিবে । সহিতে যা হয় সহিবে । 
না পার নিজেই দরে যাইবে । কলহ করিবে না ।। 

যে সহ্য করিতে জানে না । লোক তার কভু মিলে না 
সহ্য করিলে কমে না। মহত্ব আপনার || 
রাজকারণ বহুত করিবে । কিন্ত জানিতে না দিবে। 
মন নাহি যেতে দিবে | জলুমের পানে | 
হরিকখা-নিরপণ | রাজকারণে যতন । 
সুবিধা স্রযোগ বিনা । সকলই মিছে || 

অনেক বিদ্যা শিখিল। প্রসঙ্গ যদি না বুঝিল। 
তবে সেরূপ বিদ্বানে | পোছে কে বা || 


এই পর্ষযান্ত যথেষ্ঠ । আর শোক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন কি! 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে শীসমর্থ দেশবাসীকে ভক্তিরসে বিভোর 
হইয়া নিক্ষিয় খাকিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি অতি স্পষ্ট ভাঘায় 
দেশের লোককে কন্ষে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। তবে সে কিরূপ 
কর্ম, সকাম না নিক্ষাম? কার প্রীত্য্থ কন্ম, নিজের না দেবতার ? 
কর্ম যে করিবে, সে শক্তি সঞ্চয় করিবে কোথা হইতে? এ সব প্রশ্বের 
উত্তর দিতে হইলে সমথে র ধর্মতত্বের বিচার করিতে হইবে । তাহা 
পরে করিতেছি । আপাততঃ দেখা যাক যে, কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে 
তাঁহার স্থান কোথায়! আগেই বলিয়াছি যে ১৬৫৪ সালে নিরিবিলি 
কবিতা লিখিবার জন্য রামদাস শিবথরে গেলেন। ইহার পৃব্বে দশ 
বৎসর তিনি কীর্তন গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন, লোক সংগ্রহ করিতে- 
ছিলেন, সম্পদায়ের গোড়া পত্তন করিতেছিলেন। তাই বলিয়া ১৬৫৪ 
সালের পৃব্র্বে তিনি কবিতা লেখেন নাই মনে করিলে বিষম তুল হইবে । 
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খব সম্ভবতঃ বিস্তর কবিতা রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত 
কবিতা বিক্ষিণত রকমের, নানা বিঘয়ে নানা ছন্দে লিখিত। " ১৬৫৪ 
সালে সংযত হইয়া এমন একখানি গ্রন্থ লিখিতে বসিলেন যাহা হইতে 
তাহার তক্তবৃন্দ চিরদিন উপদেশ ও প্রেরণা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। 
এই পৃস্তকই গ্রস্থরাজ দাসবোধ । পুস্তকখানি বিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত 
এক এক অধ্যায়ে আবার দশটা সমাস । শোকের সংখ্যা সব্বসুদ্ধ ৭৭৫২ | 
আগাগোড়া ওবি ছন্দে লিখিত। এই ছন্দের পরিচয় আপনারা আমার 
বঙ্গানবাদে কিছু কিছু পাইয়াছেন। মিষ্টতায় ওবি ছন্দ আভঙ্গের কাছে 
লাগে না। তাই শুদ্ধ কবি-হিসাবে সন্ত তুকারামকে রামদাস স্বামীর 
উপরে স্থান দিতে হয়। কিন্তু দাসবোধের বিচিত্র উপদেশ-তর্কাদি 
হয়ত অভঙ্গে লেখা যাইতই না, ওধিই তাহার উপযুক্ত বাহন । রামদাস 
যে মধুর কবিতা লিখিতে পারিতেন না, তাহা নহে। অভঙ্গ তিনিও 
বিস্তর রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি বিশুদ্ধ ভক্তিরসে পণ | তা৷ 
ছাড়া শ্রীমনাচে শ্োক ও করুণাষ্টক নামক দুইখানি মধুর কবিতাগ্রস্থ 
তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে জগতের ভক্তকবিদের মধ্যে 
তাহাকে খুব উচচ স্থানই দিতে ইচ্ছা হয়। দুইখানি পুস্তকই ভুজঙ্গ- 
প্রয়াত ছন্দে রচিত ও অতিকোমল করুণরসে ভরা | প্রথম পুস্তকখানিতে 
সব্বসুদ্ধ ২০৫টী শ্বোক আছে। কবি আপন মনকে সম্বোধন করিয়া 
নানা উপদেশাদি দিতেছেন। নমুনাস্বরূপ কয়েকটী শ্লোক বাঙ্গলাতে 
নীচে দিতেছি। করুণাষ্টক ভক্তি-কবিতা | ইহাতে কবি আপন উপাস্য 
দেবতা শ্বীরামকে সম্বোধন করিয়া নানা অপরাধ স্বীকার করিতেছেন, 
অনুতাপ প্রকাশ করিতেছেন ও কাতরভাবে ক্ষমা চাহিতেছেন। ভক্তি- 
কবিতা হিসাবে এই দুই গ্রস্থ সমর্থের শ্রেষ্ঠ রচনা | ধুলিয়ার নান! 
সাহেব দেব বলেন যে শ্রীসমর্থ মনাচে শোক লিখিয়াছিলেন ভজ্ের 
মনে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সামর্থে তর সঞ্চার করিবার জন্য । শ্রীযূত দেবের 
মতে এই শ্োক-সংগ্রহকে বেদের মতই ত্রিকাগ্ডাত্বক বলা" যায়। কেন 
না ইহাতে রামদাস জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম, সাধনার এই তিন মার্গ -সন্বদ্ধেই 
উপদেশ দিয়াছেন। 

দাসবোধ, মনার্টে শোক ও করুণাষ্টক ছাড়া সমর্থ আরও অনেক 
গ্রন্থ রচন! করিয়া গিয়াছেন। তাহার কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, 
বিস্তর রচনা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে । এই সমস্ত পুস্তকের নাম 
দিয়া আমার প্রবন্ধ ভারাক্রাস্ত করিব না। তবে সমর্থের রচিত নানা 
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দেবদেবীর স্তোত্র অতি মনোরম ও শ্তিমধূর, আমরা পাঠ করিয়া মোহিত 
হইয়াছি। 

শীমনাচে শ্বোক হইতে তিনটা শ্লোক ও করুণাষ্টক হইতে দুইটা 
অষ্টক আমরা নীচে ভীঁঘাস্তর করিয়া দিতেছি। আপন অক্ষমতা-বশতঃ 
ভাঘান্তর ভূঁজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে না করিয়া পয়ারে করিয়া দিলাম । তথাপি 
পাঠক আন্দাজ করিতে পারিবেন কত স্বন্দর, কত করুণ এই শ্োকগুলি। 
অষ্টক দূইটীর মধ্য দিয়াই একটা ব্যথ তার ও অনুতাপের কাতর সুর 
যেন বাজিয়া যাইতেছে । 


শোক ২৭--ভবভয়ে ভীত ভীরু কেন রে এমন। 
সাহসেতে কর ভর ওরে মোর মন। 
রঘূপতি প্রভূ তোর মাথার উপরে ।. 
আসিলে স্বয়ং যম পাইবে না তোরে ।! 


শোক ৩০--রামের সেবক-পানে বক্রদৃষ্টি হানে । 
দেখি নাই এ জগতে হেন কোন জনে। 
যার লীলা বাখানিছে এ তিন ভুবন। 
সে ভক্তবৎসল রাম তোমার শরণ ।। 


শ্রোক ১৪০-_নিত্য কি বা আছে এই অনিত্য সংসারে । 
সতোর সন্ধান কর যতনে আদরে । 
খজিতে খজিতে দেখো দেবতা মিলিবে। 
অজ্ঞান ও ভ্রমভ্রাস্তি সব দরে যাবে।। 


অক ৮৭--কত শত ভক্ত তব জগতে আইল । 
সাধনার লাগি কত আয়াস করিল। 
আমি শুধু অকর্ম্ণ্য জগতের ভার। 
তোর দাস তবু জন্ম ব্যথ আমার || . 
কত ভক্ত জপ করে পুণ্য তীর্থ-ক্ষেত্রে। 
কত ভক্ত তপ করে পব্বতকন্দরে। 
কানে শোনা বই কিছু হল নাত আর। 
তোর দাস তৰু জন্ম ব্য আমার || 
দেব ছাড়ি মিছেমিছি ধুরে মোরা মরি | 
মখে বলি দেবদাস কাজ নাহি করি। 
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স্বার্থের কারণে ভুগি যাতনা অপার । 
তোর দাস তবু জন্ম ব্যর্থ আমার || 
কত যোগমৃত্তি আর কত পৃণ্যমৃত্তি। 
ধর্দ-স্াপয়িতা কত দেখি শান্তমৃত্তি ৷ 
অনতাপ দৃখ লাজ ভূষণ আমার 
তোর দাস তবু জন্ম ব্যথ” আমার ॥ 


অষ্টক ১১০-_সংসারের দঃখানলে দহিছে যে কায়। 
তোম! বিনা রাম মোর শান্তি কোথায় । 
জগতে একেলা আমি আর নাহি সয়। 
সক্বোত্তম কবে আমি পাইব তোমায় || 
প্রানের দোঘে মোর অজ্ঞান আসিল । 
প্রভ্‌ সাথে দাসের যে বিয়োগ ঘটিল। 
আর তাই মনে মোর শান্তি নাহি হায়। 
সব্বোত্তম কবে আমি পাইব তোমায় || 
তোমার বিহনে সহি বেদনা অনেক । 
দীন হীন জন আমি নাহিক বিবেক । 
দর্জন-সংসর্গে নাথ দিন মোর যায়। 
সব্বোত্তম কবে আমি পাইৰ তোমায় || 
সংসারের চিন্তা মোরে আকৃল করেছে। 
মন মোর মজে আছে সংসার-প্রপঞ্চে। 
নানা জন সাথে মোর দিন কেটে যায়। 
সব্বোত্তম কবে আমি পাইব তোমায় || 


এইবার আমরা অল্প কথায় রামদাস স্বামীর ধর্মমত-সন্বন্ধে আলোচনা 
করিব। স্বামী যে ভক্ত সাধকও ছিলেন, আবার গভীর বৈদাস্তিকও 
ছিলেন, সে কথা অনেকবার বলিয়াছি। সেইজন্য তীহার ধর্মতে 
সন্কীর্ণতা কিছুমাত্র ছিল না। একটা কোন বিশিষ্ট পন্থা৷ বা ধর্ম-বিশ্বাস 
তিনি প্রচার করিতেন না! তাহার আপন ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্বীরামচন্্ | 
রামপুজা তৎকালীন মহাক্ষা্ট্রে দেশকালোপযোগী বলিয়াও তিনি স্থির 
করিয়াছিলেন | কেন, তাহা অন্যত্র বিচার করিয়াছি । তাই তিনি 
সর্বত্র রাম ও যারুতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, রামকথা. ও রাম- 
জন্মোৎসবের প্রবর্ডন করিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে কোন- 


৮৯ 


ক্রমেই সন্কীর্ণ -মতবাদী রামপন্থী বলা যায় লা। নান] দেবদেবীর স্তোত্র 
তিনি রচনা করিয়] গরিয়াছেন। তুলজা ভবানীর প্রতি তীহার কি 
অসীম ভক্তি ছিল, তাহা তাহার রচিত তবানী-স্তোত্র পড়িলেই বুঝিতে 
পারা যায়! সমথের ধর্শমত উদার ছিল এবং তিনি গভীর দার্শনিক 
ছিলেন বলিয়াই তাহার লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে অসামগঞ্রস্য দেখা যায়। 
একটা বিশিষ্ট মত-প্রচারে বা 1)06779-র মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকে, 
সা্বজনীন ধর্মের মধ্যে তাহা কিরূপে থাকিবে! সমর্থ জ্ঞান, ভক্তি 
ও কর্ম এই তিন মাগ-সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সাধারণ 
জনকে তিনি বলিয়াছেন, “আধী প্রপঞ্চ নেটকা । মগ পরমাথ 
বিবেকা |” অথাৎ আগে -উত্তমরূপে প্রপঞ্চ কর--সংসার-প্রপঞ্চ, 
রাষ্র-প্রপঞ্চ, সমাজ-প্রপঞ্চ--পরে পরমাখে র অনুধাবন করিবে । আজি- 
কার দিনে রামদাসকে কেহ-বা কবীর তুকারামের মত তক্ত বলিয়া জানে, 
কেহ-বা শক্করের অনুগামী বৈদাস্তিক বলিয়া জানে, কেহ-বা গভীর রাষ্ট্র- 
নীতিবিৎ বলিয়া জানে । বস্ততঃ তিনি এ সমস্তই ছিলেন। তবে 
তাহার চক্ষে রাষ্্রনীতির মূল্য ছিল শুধু ন্বধর্ম-স্বাপনের পম্থা 
বলিয়া । * 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে সম্থে র আবির্ভাবের আগে মহারাষ্ট্রে 
বারকরী সম্তদিগের পূর্ণ প্রভাব ছিল। এই সন্তেরা নিবুত্তিমাগ ছিলেন, 
ইহাদের শিক্ষার মধ্যে সংসার-প্রপঞ্চ বা রাষ্ট্রীয়-প্রপঞ্চের কোন স্থান ছিল 
না, জ্ঞান-চ্চারও ছিল না! ভক্তি ছিল ইহাদের একমাত্র সাধন! | 
ইহারা বর্ণাশ্বম-ধর্ট্ে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। ন্যায়মত্তি রাণাডে যে 
এই সন্ভদিগকে ইউরোপের প্রটেষ্টাণ্টদিগের মত ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারক 
বলিয়াছেন, তাহা খুব সত্য । কিন্ত রামদাস-সন্বন্ধে এ কথা খাটে ,না। 
তাহার সহিত সম্তদিগের গ্রভেদ বিস্তর | শুধু নিবৃত্তিমাগ ও প্রবৃত্তিমাে র 
প্রভেদ নয়। সন্তেরা বর্ণীশ্রম মানিতেন না । রামদাস বণাশ্বমে পুর্ণ 
বিশ্বাসী ছিলেন। দাসবোধে স্বামী ব্রান্নণের অবনতি-সন্বন্ধে অনেক 
খেদ করিয়াছেন! তিনটী শ্লোক নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। 


বন্গজ্ঞানের বিচার | তাহে বিপ্রের অধিকার | 
বর্ণের বিগ্রই গুরুর | শাস্ত্রের বিধান | 


বান্ধণ তাহার বুদ্ধি হারাল । আচার হইতে হ্রষ্ট হইল । 
বর্ণ -গুরুর পদবী ছাড়িয়ে | হইল শিঘ্যের শিঘ্য | 
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কত জন চলে গেল 
বিদেশ বিভূইয়ে | 
কতজন সুখে আছে 
পীরকে ভজিয়ে। 
কতজন হয়ে গেল 
তুরুক বিধন্ী ৷ 
আপন ইচ্ছায় || 
জনমভাব গোসাবীতে তিনি তেকধারী ও তও্ গুরুদের অনেক 
নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মতে, বর্ণের গুরু বান্ধণ, যথাঁথ 
বাল্লূণ না থাকিলে বর্ণাশ্রম-ধর্মের পৃনরুজ্জীবন অসম্ভব । তাই তিনি 
তাঁহার সম্পৃদায় সংঘটন করিয়া সমাজ-সেবার জন্য যথার্থ বাযূণ সৃষ্টি 
, কফরিতেছিলেন। এদিক হইতে দেখিলে তাহাকে €001)661- 
78001108010) বা. সনাতন ধর্মের পুন:-প্রতিষ্ঠার প্রতীক বলিতে 
হয়। তথাপি এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে রামদাস তুকারামাদি 
তক্ত সম্ভদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন। এই শ্বদ্ধাই তাহাকে 
সঙ্কীর্ণ গোড়ামির হাতি হইতে রক্ষা করিয়াছিল । করুণাষ্টক পড়িলে 
কে বলিবে যে রামদাস পরম ভক্ত ছিলেন না, তুকারামেরই মত নিভৃত 
সাধক ছিলেন না? তবে রামদাসকে 2,00151810 07510 
বা কক্ষী সাধক বলা হইয়াছে । এ উপাধি একা দক্বোধ্য শোনাইলেও 
অর্থহীন নয়। 
রাষ্ত্রীয় বিপ্রবের সহিত রামদাসের শিক্ষার যে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, 
[ইহা আমরা তাহার রচিত গ্রস্থাবলী হইতেই দেখাইয়াছি। কিন্ত বারকরী 
ধর্মের প্রেরণা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ভক্ত সম্তেরা দেশে একটা সরল 
ধর্মভাব, বিশুদ্ধ চরিত্র ও যথাথ' স্বার্থ ত্যাগের হাওয়া আনিয়াছিলেন, 
একটা জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই |. ইহার 'অধিক বলা চলে না। তবে তীহারা যে দেশের অবস্বা- 
সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন, তাহা নহে । বরং “কলিযুগ মহাঘোর | সব্ব 
দোঘের আকর। বর্ণ চতুষ্টয় নারী নর। ধর্ম পরাউুমুখ 11” ইত্যাদি 
গাহিয়া সমাজের উজ্জল চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। কন্ধী অবতারের 
আগমনে কলির অবসান হইবে, এ আশ্বাসও কেহ কেহ দিয়াছেন | 
পার াডিদা রা রররারিরাারদ 
এ শিক্ষা কেহ দেন নাই। 


১. 


যদি. রামদাস না আসিতেন ত মহারাষ্ট্রের অবস্থা হইত অনেকাংশে 
চৈতন্যের বঙ্গদেশ বা নানকের পঞ্জাবের মত। রামদাস আসিয়া সন্ত- 
দিগের উপ্রদিষ্ট ভক্তি, নিষ্ঠা ও স্বার্থ ত্যাগের সহিত কর্মের যোগ করিয়া 
দিলেন। মরাঠা স্বার্ধীন রাস্ত্রীয় জীবনের জন্য প্রস্তত হইল। পঞ্জাবে 
কিছুকাল পরে ভাগ্যক্রমে গুরু গোবিন্দ আবির্ভ ত হইয়া নানকের উপদিষ্ট 
তাক্তির সহিত উদ্যম ও পুরুঘকারের মিলন ঘটাইলেন। পঞ্জাব রণজিৎ 
সিংহের জন্য প্রস্তৃত হইল । বঙ্গদেশে কেহ চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তিকে 
কর্মের ডোরে বাধিতে আসিল না, বঙ্গদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবন জানিল 
না। নহিলে এখানেও নদনদীবহুল দুর্গ ম দেশ ছিল, এখানেও পরাক্রাস্ত 
অর্ধ-স্বাধীন ভৌমিকগণু ছিলেন । কিন্তু তীহাদিগকে জাগাইতে, এক 
করিতে, সমর্থও মিলিল না, শিবরায়ও মিলিল না| মরাঠা দেশে 
শিবাজী যদি না আসিতেন সমর্থে র হয়ত রাষ্ট্রস্থাপন ঘটিয়া উঠিত না। 
তেমনই সমথ যদি না আসিতেন শিবাজী হয়ত স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেন, 
কিন্ত সে রাজ্য ধর্মরাজ্য হইত না, তাহা মরাঠা জাতির অভ্যুর্থান বলিয়া 
ইতিহাসে খ্যাত হইত না! জগতের রামদাস-শিবাজীরা সাধারণতঃ 
জোড়ে আসেন, নহিলে যে রাষ্ট্রগঠনের কার্ধ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে! 
প্রাচ্য দেশে রাষ্ট্রের আদর্শ, হিন্দ মুসলমান উভয়েরই, ধর্মরাজ্য বা 
11,০90]8,0ড, অর্থাৎ যে রাজ্যে রাজার ক্ষমতা ও অধিকার ধর্মের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । এইরূপ ধর্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্‌ ভক্তির দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত রাজশক্তি সমথে্র ধ্যেয় ছিল । গৈরিক পতাকার ইহাই অর্থ | 
পরবত্তী কালে মরাঠা শক্তি এই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হওয়ার ফলেই 
তাহার পতন অনিবাধ্য হইয়া উঠিল। কিরূপে মরাগাদিগের বিশাল 
সাম্রাজ্য ধলিসাৎ হইল , কিরূপে তাহাদিগের সামাজিক জীবন পর্য্যন্ত 
জাতিমৎসর ও ছ্বেষ-হিংসায় জর্জরিত হইল, তাহা আমাদিগের বর্তমান 
আলোচনার বহির্ভত। 
 ছত্রপতি শিবাজী একদিকে রাজনীতি ও শৌধ্যপরাক্রমে যেমন 
অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনই অন্য, দিকে তিনি মূত্তিমান্‌ ধর্মনিষ্ঠা ও নিংস্বার্থ 
মহাপুরুঘ ছিলেন। ইহা যে সমর্থ জানিতেন, বুঝিতেন, তাহা আগে 
দেখাইয়াছি। শন্তাজী যখন উচছুড্খল ও স্বেচছাচারী. রাজা হইয়া 
দাড়াইলেন, গুরু তাহার সহিত সকল সম্পর্ক তআগ করিলেন । রাজা 
দেখা করিতে চাহিলে দেখাও করিলেন না । একখানা পত্র লিখিয়া 
তাহাকে ধর্দ্পথে ফিরাইবার শেষ চেষ্টা করিলেন মাত্র । 
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রাজনীতি ও সমাজনীতি-সম্বদ্ধে যে সমর্থ অনেক কথাই লিখিয়৷ 
'গিয়াছেন, তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্ত সে রাজনীতি ও সমাজ- 
নীতির সহিত ধর্মের ও ভগবস্তক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দাসবোধের 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঘষ্ঠ সমাস ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঘষ্ঠ সমাস শিবরায়কে 
প্রদত্ত উপদেশ তাহাও আগে উল্লেখ করিয়াছি । প্রথমটা “ লঘুবোধ 
ও দ্বিতীয়টী “ উত্তম পুরুঘ-নিরূপণ * নামে খ্যাত।. লঘুবোধের উপদেশ 
স্বামী দিয়াছিলেন শিবরায়ের দীক্ষার কালে । তাহার সারাংশ, “ পঞ্চ 
ভুতের বিকার-বিনাশী, কিন্তু নিরাকার আত্বা শাশ্বত ও অবিনাশী, ইহাই 
সত্য। সৎসজ্জে থাকিয়া বিবেকের সাহায্যে সেই আত্বাকে চিনিতে 
শিখিবে। আমি কর্তা ভোক্তা নহি, ইহা আপন অনুভূতির দ্বারা বুঝিয়া 
পরমমহাপূুরুঘের চরণে আত্মনিবেদন করিবে ।” এই উপদেশ শুনিয়া 
রাজা! তৎক্ষণাৎ রাজ্যপাট ত্যাগ করিতে প্রস্তত হইলেন । কিন্তু গুরু 
তাহাকে নিবারণ করিলেন এই বলিয়া, “ ভুমি রাজা, ক্ষত্রিয়, স্বধর্ণ 
পালন কর গিয়া |” 

ছিতীয় উপদেশ সমর্থ দিয়াছিলেন যখন আফজল-নিধনের পরে 
শিবরায় তাহাকে প্রণাম করিতে আইসেন। এই উপদেশের বঙ্গানুবাদ 
ইতিপৃর্র্বে দিয়াছি। প্রথমেই গুরু বলিতেছেন, চতুরতা আবশ্যক, 
তোমার গ্চারিদিকে শক্র, সব্বদা সতর্ক থাকিবে, ভবানী তোমার 
সহায় আছেন, তখাপি বিবেচনাপূর্বক সকল কার্য করিবে। সঙ্গে 
সঙ্গেই আবার গুরু ,স্মরণ করাইয়৷ দিতেছেন যে, ঈশৃরই সব কিছু 
করিতেছেন, অর্থাৎ সবর্বশক্তিমান্‌ ভগবান্‌কে তুমি ভুলিও না। তাহার 
পরের কয়েকটী ওবিতে গুরু শিঘ্যের সদ্‌ গুণাবলীর উল্লেখ করিতেছেন, 
কিন্ত পাছে শিঘ্যের হৃদয়ে 'গব্্ব উৎপনু হয় তাই মনে করাইয়া দিতেছেন, 
গুণ তোমার বটে কিন্ত ঈশ্বরের অবদান। অর্থাৎ রাজা, তুমি গুণের 
গব্ব করিও না, কেন না এ গুণাবলী দিয়া ঈশ্বর তোমাকে অলঙ্কৃত 
করিয়াছেন তাহার আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত । 

আপন ই্টদেবতা ও সাধনা-সন্বন্ধে রামদাস দাসবোধে বলিতেছেন, 
“ রঘূনাথ আমার কুলদেবতা ! * * * তিনিই দেবতাদিগকে বন্ধন- 
মুক্ত করিয়াছিলেন। আমি তীহার কিন্কর, তাহার সেবা করিয়া জ্ঞান 
লাভ করিয়াছি । * . * * শীরাম দূর্জনের বিনাশ ও ভক্তের পালন 
করিয়া থাকেন 1” র 

(অধ্যান্ম ৬, সমাস ৭) 


৯৩. 


“ সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ঈশরচিন্তা । 
ভগবানকে যে না জানে, সে দৃরাত্বা। আত্বা তাহা হইতে দূরে চলিয়া 
যায়। যখন আমর! ব্রন্দে লীন হইয়া যাই, তখন স্বয়ং প্রকৃতি তাহার 
প্রকৃতি ছাড়িয়া দেন। * * * বুন্নজ্ঞান হইলেই সকল বিষয়ে সাফল্য- 
লাভ হয়। * * * সব্বদা নারায়ণের চিন্তা করিবে । যে নারায়ণের 
চিন্তা করে, লক্ষী তাহাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন !  ঈশুর 
সবর্বব্যাপী, সব্বব্যাপী মনে করিয়া তীহার আরাধনা করিবে । এই 
আমার উপাসনা । ইহা তর্কের অতীত। টি ররর 
অতিক্রম করিয়া ব্ন্ধপ্রাপ্তি হয়|”? 


(অধ্যায় ১৫, সমাস ৯) 


উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে রামদাসের অদ্বৈতবাদ শ্রীশঙ্করাচাধ্যের 
অদ্বৈতবাদের অনুগামী | তীহার মায়াবাদ ও নির্ভণ পরবন্ের স্বরূপ- 
সম্বন্ধে দাসবোধ ও অপরাপর গ্রশ্থ হইতে কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি । 
পাঠক সহজেই সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। 

“জ্ঞান কাহাকে বলে? যে মনুষ্য ভূত, ভবিঘ্যৎ ও বর্তমান-সম্বন্ধে 
সমস্ত" খ-টিনাটি কথা জানে, তাহাকে লোকে জ্ঞানী বলে। কিন্তু সে 
যথাথ” জ্ঞানী নহে। সকল শাস্ত্রে পারদশী হইলেও মানুষ যথার্থ জ্ঞানী 
হয় না। জগতের যাবতীয় পশুপক্ষী, যাবতীয় ধাতু, যাবতীয় রত্ব, 
যাবতীয় মুদ্রা, যাবতীয় ফলফুলবীজের রহস্য জানিলেও মানুষ জ্ঞানী 
হয় না! ভাঘাবিৎ, কবি, চিত্রকর, গায়ক, নর্ভক, ইহারাও জ্ঞানী 
নহে । পরের অন্তর জানিতে পারাকে লোফে জ্ঞান কহে, কিন্তু 
তাহাঁও যথার্থ জ্ঞান নহে। যে জ্ঞানের দ্বারা মানুঘের মোক্ষলাভ হয়, 
তাহা সম্পর্ণ বিভিনু পদার্থ |” | 

রর (দাসবোধ, অধ্যায় ৫, সমাস ৫) 


“যখাথ জ্ঞান আত্মজ্ঞান। এ জ্ঞান লাত হইলে মনে বৈরাগ্য- 
আসে ।'” 
| (দাসবোধ, অধ্যায় ৫, সমাস ৬) 


“ মনের বাসনা যতক্ষণ না মরিবে, বাহিরে যাহাই কেন কর না, 
তোমার মনের পাপ যাইবে না। * * * গোময় ভক্ষণ কর, গোমুত্র 
পান কর, কষ্ঠিমাল্য ধারণ কর, সাধু-সন্তের ভেক ধর, মনের কলুঘ যাইবে 


৯৪ 


না। পাপ কলুঘ জালাইয়া দিতে হইলে আত্বজ্ঞানরূপ অগ্নির প্রয়োজন। 
শত শত বার-ব্রত, দান-ধ্যান, যোগ-সাধনা, তীর্থ বাস হইতে যাহা না 
পাওয়া যায়, আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহা সহজেই লাভ হয়। 


(দাসবোধ, অধ্যায় ১০, সমাস ১০) 


রামদাস বলিতেছেন, যদি একমাত্র ব্রন্দই সত্য হয়, তাহা হইলে 
জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা জগৎকে যে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, 
তাহা মায়ার প্রভাবে । “চক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, সকলই 
নশৃর। যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহা একদিন বিনষ্ট হইবে । একদিন 
এ সমস্তই ধ্বংস-পখে যাইবে, কিছুই থাকিবে না! মন, যাহা সত্য ও 
নিত্য তাহারই সন্ধান কর।” 


(মনাচে, শোক ১৪৬, ১৪৭) 


এখন প্রশব এই যে, যদি সমস্ত দৃশ্যমান জগৎই মায়াময় হয়, শুধু 
এগার রাগ কোথায় ! ইহার উত্তর 
এই যে, জ্ঞানের দ্বারা ব্রন্নলাভ হয়, এবং যখন মানুষ বলিতে পারে “ অহং 
'” তখনই সে মায়াময় জগৎকে অতিক্রম করতঃ ব্রম্নে লীন 

“ তত্বমসি ” জ্ঞান হইলেই জন্যুমৃত্যুর বন্ধন হইতে আত্বা মুক্ত 
হয়, শুধু মায়ামুক্ত হয়, তাহা নহে। আার প্রান্তনের খণ্ডন করিবার 
জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 

উপরে বলিয়াছি যে জনস্বভাব গোসাবী পুস্তকে সম ভণ্ড গুরুকে 
কিরূপ উপহাস ও নিন্দা করিয়াছেন | কিন্তু আত্মজ্ান লাভ করিতে হইলে 
যে যথাথ গুরুর একান্ত প্রয়োজন তাহারও তিনি দাসবোধে স্পট নির্দেশ 
করিয়াছেন। যথাথ গুরুর ও যখার্থ সাধ-সস্তের, তথা যথার্থ শিঘ্যের, 
লক্ষণ কি কি, তাহাও বিবৃত করিয়াছেন। সে সমস্ত এখানে উদ্ধৃত 
করা নিষ্পুয়োজন বোধ করিতেছি । তবে মূত্তিপূজা-সম্বন্ধে রামদাসের 
কি মত, তাহা জানিতে পাঠকের কুতৃহল হইতে পারে । সারা মহারাষ্ট্রে 
তিনি রামচন্দ্র ও হন্মানের মন্দির স্থাপন করিয়া কার্ধ্যত: লোককে 
মুত্তিপূজায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এ কথা সব্বজনবিদিত! তথাপি 
তিনি বলিতেছেন, 


নানা দেবের নানা মুন্তি। লোকে পূজয়ে করিয়ে তক্তি।. 
ধাহার প্রতিমা পরম আত্বা। না জানে তিনি কেমন ॥ 


৯৫ 


রামদাসের মতে ধর্মপথের পথিক চারি প্রকারের হইয়া থাকে, 
--আবদ্ধ, মুমুক্ষ, সাধক ও সিদ্ধ। তাহাদের উপাস্য দেবের কথা বলা 


, প্রথম দেব বদ্ধ জনের। দ্বিতীয় দেব মোক্ষকামীর | 
তৃতীয় দেব সাধক জনের । চতুর্থ দেব অন্য প্রকার | 
অগম্য তাঁর লীলা || | 


অন্যত্র, দাসবোধের ঘণ্ঠ ও উনবিংশ অধ্যায়ে, সমর্থ মুত্তিমান্‌ ও 
নিরাকার, সণ্ডণ ও নির্ভ ণ, দেবের আরাধনা -সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
“ মায়াবদ্ধ মূর্খ তজানে না যে, যথার্থ ভগবান্‌ কে ধাতু-, কাষ্ঠি-,' 
পাঘাণ- বা মৃত্তিকা-গঠিত মৃত্তিতে অথবা অঙ্কিত চিত্রে পাওয়া যায় না। 
+₹. * * তাহাকে অন্যত্র খজিতে হয় না।”? 

“ ব্র্ন-সন্বন্ধে জ্ঞান শুধু গুরুই দিতে পারেন ।* দিব্য দৃষ্টির ছারা 
বন্ধদশ ন হয়। তাহাকে দর্শন, পরে তাহাতে বাস। নিরন্তর তীহারি 
নাম ধ্যান করিয়া তাহার সহিত সাযুজ্য-লাভ। এ অতি জটিল সাধনা ! 
সদৃপ্তরুর উপদেশ বিনা ইহাতে সিদ্ধ হওয়া যায় না।”? 

করুণাষ্টকের সপ্তম অইকে সমথ মুত্তিপূজা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাও একই কথা, “জগতে লোকে নানারকম দেবতার পূজা রিয়া 
থাকে । কেহ ধাতুময়, কেহ শিলাময়, কেহ মৃত্তিকাময়। কিন্তু যাহা 
নশ্বর, তাহা কিরূপে ভগবান্‌ হইতে পারে! একমাত্র ভগবান্‌ই 
আমাদের পূজ্য। দেবতাদিগের কেহ বা 'জন্মমৃত্যুর অধীন, কেহ বা 
ভবিষ্যতে জন্ম নিবেন। কিন্তু যে দেব অবিনাশী নহে, তাহাকে . 
কিরূপে ভগবান্‌ বলিব! একমাত্র তগবান্ই আমাদের পূজ্য |” 

মৃত্তি-সম্বন্ধে এই অষ্টকে ব্যক্ত মত একেবারে গেঁড়া একেশ্বরবাদীর | 
কিন্ত মৃত্তিপূজা-বিঘয়ে ইহাই যে রামদাসের শেষ কথা, তাহা নহে। 
দাসবোধের দশম অধ্যায়ে আমরা এই .কশ্াকগী দেখিতে পাই, 


নির্ডণে জেনেছে বলে। সগ্ডণ যে দেখে অবহেলে। 
দদিকই হারায় সেই । মূর্খ অবশেষে || 


মোটের উপর বলা যায় যে মুত্তিপূজা-সম্বন্ধে সমর্থে র মতামত অপর 
পাঁচ জন সাধু-সম্তেরই অনুরূ্প। মীরাবাঈ কৃষ্ণমু্তির পূজা করিতেন 
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ইহা সব্বজন-বিদিত। অথচ তিনি এক ভজনে উপহাসচছলে গাহিয়া 
গিয়াছেন, “ পথর পুজী হরি মিলে তো ম্যয় পূজি পাহাড় 1” 

সাধারণ হিন্দু এ বিঘয়ে বলিবে যে নিম অধিকারীর পক্ষে মুত্তিপৃজা 
ও সগুণের আরাধনা বিহিত, কিন্ত সদৃগুরুর সাহায্যে যাহার যথার্থ তস্ব- 
স্তান লাত হইয়াছে তাহার পক্ষে প্রতীকের পূজা অর্থ হীন--তথাপি 
তাহার কোন অধিকার নাই অল্পবুদ্ধি জনের মৃত্তিপূজাকে অবজ্ঞা করিবার । 
সমর্ঘের মতও এইরূপ বলিয়াই মনে হয়! 

এইবার স্বামীর ভক্তিতত্ব-সম্বন্ধে সংক্ষেপে দই এক কথা বলিতেছি। 
রামদাস বারকরী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না এবং তাহার উপদেশের মধ্যে 
বৈদান্তিক তত্ব সব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট । সেই জন্য কেহ কেহ বলেন যে 
রামদাস ভক্ত ছিলেন না, পর্ণ জ্ঞানমা্গী ছিলেন। ইহা যে কত বড় 
ভ্রম তাহা তাঁভার করুণাষ্টক ও মনাচে শোক পড়িলেই বোঝা যায়। 
আমরা যে কয়টা শোক ও অষ্টকের অনুবাদ উপরে দিয়াছি তাহার ভাব 
ও ভাম্বা এরূপ যে তক্তিতে আত্মহারা মনুষ্য ছাড়া কেহই তাহা লিখিতে 
পাঁরে না। তবে এ কথাও স্বীকার্ধয যে রামদাসের ভক্তিকবিতাতেও 
নানা স্থানে বেদান্তের সুর বাজিতেছে। হিন্দুমাত্রেই জানেন যে তুকা- 
রামের বিঠোবা যেরূপ বিষ্ণর অবতার ছিলেন, রামদাসের শ্রীরামচন্দ্রও 
সেইরূপ ছিলেন। তাই সমর্থের উপদেশাবলীতে জ্ঞানমার্গের স্পশ 
থাকিলেও আমরা তাহাকে বৈষ্ণব ভক্ত বলিয়াই মনে করি। মায়া' 
কথাটার উল্লেখ তুকারামের স্নেক অভঙ্গেও পাওয়া যায়, অথচ তাহাকে 
ত কেহ মায়াবাদী বা বৈদাস্তিক বলে না! সমর্থ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ 
করিতে করিতে অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যখন দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিতেন, 
তখন তিনি ঠিক এভুকারামের মতই ভাবে ও আবেগে ব্যাকুল হইয়া 
উঠিতেন। একটি উদাহরণ দিতেছি । 

“' রাম, প্রতিদিন সারাক্ষণ আমি অনুতাপ-অনলে পুড়িতেছি, মনের 
চঞ্চলতা। কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না| হে দীনতারণ পাতিত- 
পাবন, আমার হৃদয় হইতে এই মোহ আবরণ উন্মোচন কর। আমার 
নিকটে আইস। তোমা বিভনে আমি বড শ্বাস্ত বোধ করিতেছি । সারা 
জীবন বন্ক-বান্ধব ভোগ-এশৃরধ্য লইয়া কাটাইয়াছি, মন হিংসায় ও স্বাথ - 
পরতায় ভদ্বিয়া গিয়াছে, তোমাকে কোন দিন স্মরণ করি নাই। রঘুপতি, 
আজ আমি বুঝিয়াছি যে বাসনার ৰগ হইলে সুখ পাওয়া যায় না, তোমা 


বিনা সকলই বৃথা | 
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মুক্তির কথা রামদাস অনেকস্থলে বলিয়াছেন? শুধু জ্ঞান ও ভক্তি 
দ্বারা যে মুক্তি মিলে, তাহা নহে । নিষ্ষাম কর্ম করিয়াও যে মোক্ষ লাভ 
হয়, তাহা তিনি সযতনে বুঝাইয়াছেন। তবে বার বার সাবধান করিয়া 
দিয়াছেন যে মোক্ষপ্রাপ্তি সহজ ব্যাপার নহে, পথ সুদীর্ঘ ও বিপদ্‌ -সঙ্কুল। 
সংসার-বন্ধন মামুঘকে পরব্রন্নের সম্নিধান হইতে দূরে রাখে, এই কথা৷ 
উপলব্ধি করিয়া কামনা-বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে । বিশুদ্ধমনে 
সমাহিত হইয়া চিন্তা করিলে তবেই ভাল-মন্দ সত্য-অসত্য ইহার মধ্যে 
পুভেদ বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়া-কর্মের কোন মূল্য নাই, এমন কথা 
রামদাস বলিতেন না । তবে এ সমস্ত বাহ্য ব্যাপার, সাধকের আধ্যাত্বিক 
জীবনের বাহিরে । সাধনার কথা আলোচনা করিবার সময়ে রামদাস 
বৈষ্ণব-মতানুষায়ী নয় প্রকার সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন,_-শ্ববণ, স্মরণ, 
পাদসেবন, অচিন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং সব্বশেষ আত্মনিবেদন । দাস- 
বোধে আমরা এই নয় প্রকার সাধনার বিস্তৃত বিচার দেখিতে পাই | চরম 
সাধনা আত্মনিবেদন । ইহা সমর্থের মতে ভক্ত ও বৈদান্তিক দই জনের 
পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয | 

আগে বলিয়াছি যে রামদাস তাহার সম্পৃদায়ের মধ্যে সামান্যমাত্রও 
আলস্য বা বিশৃঙ্খলা আসিতে দিতেন না। তাহার মোহস্ত বা শিঘ্য- 
বর্গের অবশ্যকরণীয় বলিয়া তিনি যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা 
তিনি তাহাদের দ্বারা করাইয়া লইতেন, এতাক এদিক-ওদিক হইতে 
দিতেন না। দরনীতি বা উচছৃঙ্খলতাকে যে বিল্ষমাত্র প্রশবয় দিতেন না, 
তাহা! বলা বানুল্য। শিঘ্যদিগের অবশ্যপালনীয় বলিয়া যে দ্বাদশটী 
আদেশ তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা এই £-- 


১। স্বয়ং জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া তৃপ্তিলাত করিবে । 

২। সেই জ্ঞান অপরকে দিবে। 

৩। যে কোন কাজ প্রথম স্বয়ং করিয়া পরে অপরকে করিতে 
বলিবে। 

8৪1 হরিকথা, ক্লান, সন্ধ্যা, দেবার্চন ইত্যাদি কর্ম অবশ্যকরণায় | 

টে। আপন দেহ পরের কাধো লাগাইবে। 

৬1 মুখে মৃদ ও মিট কথা সর্বদা কহিবে। 

৭1 উদার মনে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিবে! মনে ক্রোধ- 
মৎসরাদি আসিতে দিবে না। 
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৮। আলস্য সব্বথা পরিহার করিবে । 

৯। উদ্যম কখনও তাগ করিবে না। 

১০। অবহিত হইয়া সংসার করিবে । 

১১ | কাহাকেও দুঃখ দিবে না । 

১২। তোমার স্ব আচরণ সম্পৃদায়ের নিয়মানুবর্তী হইবে। 


একটা কথার আলোচনা বাকী রহিয়া গিয়াছে । ভূমিকাতে 
অহারাষ্্র-ধর্থ শব্দটার উল্লেখ করিয়াছি । সমথ এই শব্দ ঠিক কি অথে 
ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা আবশ্যক । শিবাজীর মৃত্যুর 
পরে গুরুদেব শল্তাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমরা এই 
বাক্যটী পাই, “ মহারাষ্্র-ধর্ম তুমি বিস্তার করিবে |” তেমনই সমর্থ 
শিবাজীকে “ নিশ্চয়েতে হিমাচল ইত্যাদি '' যে পত্রটী লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতে “ মরাঠা-ধন্ন বাচিল যা। তোমারই লাগিয়া ||” এই একটা 
বাক্য দেখা যায়। মহারাষ্ট্র-ধর্মা শব্দটীর তাহা হইলে অর্থ কি? নায়- 
মৃত্তি রাণাডে অর্থ করিয়াছিলেন, দেশপ্রেম বা 18৮06191 | 
কিন্ত সে অর্থ আমাদের মনোমত নয়। আমরা মনে করি যে, সমর্থ 
মহারাষ্টর-ধর্ঘম, স্বধর্না, এ কয়টা পদ নানা স্থানে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া 
গিয়াছেন। শিবাজীর পত্রখানিতে পরে পরে এই দুই ছত্র দেখা যায়, 


মরাঠা-ধর্ম বাচিল যা । তোমারই লাগিয়৷ || 

আজও ধর্ম চলিতেছে । তোমার আশিত মাঝে । 
এখানে মরাঠা-ধর্ম ও ধর্ম ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কিরূপে করা যাইতে 
পারে! ্‌ 

কেহ কেহ মহারার্ট-ধর্মী মানে মরাঠার রাহ্রীয়ধর্ত্থ বা 2৪6101791 
16112101) 01 719,1787%81)08, করেন । কিন্ত মরাঠার কোন 
[ব9010178]19110101) ত ছিল না। বারকরীদের যে ধর্শা, 
তাহা ত সনাতন ধন্শেরই অভিব্যক্তি! ঠিক এই রকমেরই অভিব্যক্তি 
ভারতের নানা প্রদেশে ঘটিয়াছিল। সমর্থ শিবাজীকে এ কথা কেন 
বলিবেন, “ তোমারই জন্য বারকরী-ধর্ম বাঁচিয়া আছে”? আমাদের 
কোন সন্দেহ নাই যে, মহারাষ্-ধর্ ও স্বধর্ম্, দুইটা শব্দের একই অথ 
সনাতন ধর্ম--ভারতের চিরন্তন ধর্ম, যাহার অভিব্যক্তি অনাদিকাল 
হইতে চলিয়া আসিয়াছে, আজও চলিতেছে, চিরদিন চলিবে--যাহা 
সার্বজনীন, সব্বকালীন, যাহা কোন বিশিষ্ট 0০9£7)9তে আবদ্ধ নহে। 


99) 


রামদাস শিবাজীকে ও শল্তাীকে উপদেশ দিয়াছিলেন এই চিরন্তন 
উদার ধর্মে দেশকে প্রবুদ্ধ করিতে। রামদাস যে সন্কীর্ণ তার পরিপন্থী 
ছিলেন, তাহা তাহার লেখার প্রতি পৃষ্ঠা হইতে প্রতিপন্ন হর। শিবাজীর 
উদারতা ত সর্বজনবিদিত! 

রামদাস-সগ্বন্ধে আমাদের আর যাহা বক্তব্য রহিল, তাহ। শেষ 
পরিচেছদে বলিব। ইতিহাসে এই মহাপুরুঘের স্থান অতি উচেচ। 
যতদিন মহারাষ্ট্র থাকিবে, ততদিন রামদাস ও তীহার দাসবোধকে কেহ 
ভূলিবে না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শিবাজী 


ভূমিকাতে আমরা ঘোড়শ শতাব্দী পধ্যন্ত মহারাষ্ট্রের ইতিহাস 
সংক্ষেপে আলোচন৷ করিয়াছি। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চ সুলতানের রাজত্ব- 
কালে মহারাষ্ট্রের বিভিনু শ্রেণীর লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহারও 
বিচার করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে সাধুসম্তদের প্রভাবে' দেশের 
জনসাধারণের মধ্যে একটা আধ্যাত্বিক জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। 
সরল ভক্ভি-বর্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিশুদ্ধ চরিত্র ও নি-স্বার্থ জীবনের 
কদর করিতে শিখিয়াছিল। উচচ বর্ণের হিন্দুর অবস্থাও দিন দিন তাল 
হইতেছিল। সুলতানের মন্ত্রিপদে ব্রাহ্নণ ও সেনানীপদে ক্ষত্রিয়দিগকে 
বহুল পরিমাণে নিযুক্ত করিতেছিলেন। দেশময় বড় বড় ক্ষত্রিয় জায়গীর- 
দারগণ সৈন্যসামন্ত রাখিয়া, অথ সংগ্রহ করিয়া, আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি 
বাড়াইতেছিলেন। ফৌজে মুসলমান সিপাহীর সংখ্যা প্রতিদিন কমিয়া 
যাইতেছিল, হিন্দু বারগীর ও শিলেদারদের সংখ্যা বাড়িতেছিল। মুসলমান 
'আমীরদিগের মধ্যে আর একতা ছিল না। তাহার! স্বস্বগ্রধান হইয়া- 
ছিলেন, ক্রমাগত একজনকে মারিয়া আর একজন বড় হইতে চেষ্টা 
করিতেছিলেন। হিন্দু সরদারেরা কখনও একজনকে, কখনও বা 
অন্যজনকে সাহায্য করিয়া আপন শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। 
মোটের উপর বলাঁ যায় যে হিন্দু গ্রজাগণের সহিত স্ুলতানদের একটা 
বেশ বনিবনাও হইয়া গিয়াছিল। দরবারে ব্রান্নণ মন্ত্রী ও ক্ষত্রিয় 
সরদারগণ সব্বদা উপস্থিত থাকার দরুন ধর্মের নামে হিন্দুদের উপর 
বড় একটা অত্যাচার হইত না। এদিকে উচ্চপদস্থ মুসলমানদিগের 
চরিত্রের ত্রত অবনতি হইতেছিল, বাহির হইতে নৃতন মুসলমানও আর 
বিশেষ আসিতেছিল না। হিন্দু রাজকারবারী পুরুঘদিগের মনে একটা 
আশা জাগিতেছিল যে শীঘই একদিন এই স্ুলতানদিগের সলতনৎ 
আর থাকিবে না, রাজ-শক্তি ধীরে ধীরে হিন্দুর হাতে চলিয়া আসিবে । 
এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক গগনে মোগলের উদয় হইল। 
ভারতের প্রজাগণ সভয়ে দেখিতেছিল যে মোগলশভি দাবানলের মত 





১০১ 


সব্বগ্রাসী, হিন্দু-মুসলমান-নিহ্বশেঘে স্বাধীন রাজত্বগুলিকে একে একে 
তস্মীভূত করিয়া ভারতে একাধিপত্য-স্থাপন সেই শক্তির লক্ষ্য। প্রথমে 
বঙ্গছদেশ ও জৌনপুর, তার পর গুজরাত, মালব ও খান্দেশ গ্রাস করিয়া 
যখন আকবরের সৈন্য আহমদনগর আক্রমণ করিল, তখন মহারাষ্ট্র 
বঝিল, এইবার আমাদের পালা আসিয়াছে । দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন 
সলতনৎগুলি ধ্বংস হইয়া গেলে হিন্দুর সমূহ ক্ষতি। মোগল' তাহার 
নূতন উদ্যম ও অগাধ প্রতিপত্তি লইয়া একবার বসিলে হিন্দুর সকল 
আশা নির্মুল। আবার চতুর্দশ শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি, অত্যাচার, অনাচার 
ও দীর্ঘকাল দাসত্ব। যে কয়জন উচচপদস্থ হিন্দ সরদার এই পরিস্থিতি 
ঠিক মত ঝুঝিতে পারিতেছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান শিব ছত্রপতির 
পিতা, আহমদনগরের সামন্ত, রাজা শাহজী তৌসলে। এই ভৌসলে 
ঘরানার ইতিহাস দুই চারি কথায় আপনাদিগকে পরে বলিতেছি। 
ছত্রপতিকে খাটো করিবার জন্য কোন কোন এঁতিহাসিক ভৌসলেদিগকে 
শৃদ্র ক্ঘকবংশীয় গ্রতিপনু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ধীতিহাসিকদের 
মধ্যে আমাদের স্বদেশী হিন্দুও আছেন। হয়ত তীহার৷ এই অদ্ভুত মতের 
সমর্থ ন করেন যে, কলিষুগে হিন্দুসমাজে মাত্র দুই বর্ণ, ব্রাহ্মণ ও শৃদ্র, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ লোপ পাইয়াছে। নয়ত, যদি সপ্তদশ শতকে মহারাষ্ট্রে 
ক্ষত্রিয় কেহ' থাকিয়া থাকে ত তোসলের! নিশ্চয় ক্ষত্রিয় ছিলেন । কেন 
না শাহজীর স্ত্রী যাদববংশীয়া ও তাহার মাতা ফলটনের নিম্বালকর 
ঘরানার কন্যা । যাদবেরা ও নিম্বালকরেরা যাকে তাকে কন্যা দিতেন 
না, ইহা সব্বজনবিদিত। তোসলে বংশকে শুদ্র বলিবার একটাও যথার্থ 
কারণ আমরা দেখিতে পাই না। শাহজীর পিতামহ পদে পা্টিল ছিলেন 
বটে। কিন্ত তাহাতে কি আসে যায়! গুজরাতে আমরা খাস চৌহান 
রাঠোর-বংশীয় রাজপুত পাটিল দেখিয়াছি। গোয়ালিয়রের বিখ্যাত 
মহারাজ মাহাদজী শিন্দে, তাহাকে কেহ পাটিল-বাবা বলিলে বড় আনন্দিত 
হইতেন। সুতরাং বাবাজী তোসলে পাটিল ছিলেন বলিয়া তাহার 
শূদ্রত্ব প্রতিপনু হয় না। ইহা অপেক্ষ। প্রবলতর কোন কারণ দেখান , 
চাই। আহমদনগরের ভোসলেদিগের জ্ঞাতি ছিলেন মধোলের রাজবংশ । 
ইহার! পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আদিলশাহী সনদে রাণা এবং সিংহ বলিয়া 
বণিত হইতেন। দুইটিই রাজপুত উপাধি। পরে ইহারা ঘোরপড়ে 
নাম লয়েন। অবশ্য এমন হইতে পারে যে আধ্যাবর্ত হইতে বহু দূরে 
অবস্থিত প্রদেশে ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়াচার ছাড়িয়া পরিবেশের প্রভাবে 


৯০৭ 


শ্রাচারী হইয়া পড়েন। এইরূপ ক্ষত্রিয়কে হিন্দুধর্ম ব্রাত্য ক্ষত্রিয় 
কহে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিলে, পৈতা৷ পরিয়া 
আবার পূরা ক্ষত্রির হইতে পারে। শাস্ত্রের এই অনুশাসন অনুযায়ী 
প্ডিতবর গাগা ভট্ট অভিষেকের পূর্বে ছব্রপতিকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া- 
ছিলেন। অবশ্য এ কথা বলিলেই হইল যে মহাপণ্ডতিত গাগা ভট্ট নিশ্চয়ই 
ঘুষ খাইয়াছিলেন, কিন্ত সে কথা বিশ্বাস করিবে কে? ভোসলেরা 
স্বয়ং চিরদিন বলিয়৷ আসিতেছেন যে তাহারা উদরপুরের শিশোদিয়া- 
কূলোন্তব। প্রাচীন হিন্দু বখরকারেরাও ইহা সত্য বলিরা বিশ্বাস 
করিয়াছেন। তবে কাহার কথায় ছত্রপতিকে শূদ্রবংশজ বলিব? বিদেশী 
লেখকদের ? এই বিদেশীরা ত কেহ বা শিবাজীকে মোগল বলিয়াছেন, 
কেহ বা পর্তৃগীস বলিয়াছেন, কেহ বা শিশোদীয়া-বংশের জারজ সন্তান 
বলিয়াছেন । এতিহাসিক মানুচী, ফেরিত্া, খাফীখান, তিন জনেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে শিবাজী শিশোদিয়াবংশজ | তবে তাহাদের 
বক্তব্য এই যে, আদি ভোসলে শিশোদিয়ার দাসীপন্ত্র ছিলেন৷ কিন্তু 
এই টিপ্ননীটুক্‌ আমরা কেন বিশ্বাস করিব? 

এই সামান্য বিঘয় লইয়া আমরা এতখানি তর্ক-বিচার করিলাম 
তাহার কারণ, আমাদের মনে হইয়াছে যে শিবাজীকে একাধারে নীচ- 
কলোন্তব, নিরক্ষর ও দস্ক্যভাবাপনু প্রতিপণ করিবার চেষ্টার পশ্চাতে 
একটা গভীর মতলব আছে। নহিলে মালোজীর পোল্র, শাহজীর পুত্র, 
লাখোজী যাদবের দৌহিত্রের বংশ-গৌরব ত স্বতঃসিদ্ধ। তা ছাড়া 
তল্টেয়ার ত বলিয়াই গিয়াছেন, : প্রথম রাজা, সে ত একজন ভাগ্যবান্‌ 
সিপাহী বই আর কিছু ছিল না, যে প্রাণ দিয়া স্বদেশের সেবা করে তাহার 
পৃর্বপুরুঘের কি গ্রয়োগন ?” শিবাজীর স্বদেশ-সেবা-সন্বন্ধে ত কোন 
সন্দেহই নাই ! 

আল্লাউদ্দিন খিলজী যখন চিতোঁর বংস করেন, তখন মধ্যম কৃমার 
অজয় সিতহ অসীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেঘে পিতার আদেশে 
কলৈলবারাতে পলায়ন করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বালকপুন্র হাহ্বীর 
সিংহের প্রাণ রক্ষা করিলেন | সেখান হইতে বছ বৎসর অসীম পরাক্রমে 
যুদ্ধ করিয়া তীহারা এক নূতন রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। চিতোর গেল 
বটে, কিন্ত শিশোদিয়ার রাজগী বজায় রহিল। উদয়পুরে নৃতন রাজধানীর 
পত্তন হইল। এ পর্যন্ত ঘটনাবলী রাজপুত ইতিহাসে বণিত। অজয় 
সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্জন সিংহ জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের সহিত 
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রাজ্য ভাগাভাগি লইয়া ঝগড়াঝণাটি না হয় এই উদ্দেশ্যে উদয়পুর ত্যাগ 
করিয়া দক্ষিণের দিকে চলিয়া গেলেন । কয়েক বৎসরে তিনি সোন্ধবাডে 
এক নৃতন রাজ্য স্থাপন করিলেন । সেখান হইতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া 
ইহারা মুসলমান বাদশাহের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইলেন, কিন্ত অবশেঘে 
দেবরাজজী মহারাণা হায়রান হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিলেন, এবং সুদূর 
দক্ষিণে কৃষ্ণাতীরে এক অর্স্বাধীন ক্ষুদ্র জম্মীদারী প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
তাহার আশা ছিল এই স্থানে ক্রমে আবার এক নকীন শিশোদিয়া-রাজত্ 
গড়িয়া তুলিবেন। কিন্ত সে আশা পূর্ণ হইল না। এখানেও মুসলমানদের 
হজ্ডতে তাহাকে অশেঘ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল। ভাগ্যবিপর্ধযয়ে 
বেচারাকে শেঘ পধ্যন্ত সিঙ্গনাপুর গ্রামের পাটালের পদ লইয়া সন্তুষ্ট 
থাকিতে হইল । দেবরাজজী দাক্ষিণাত্যে আগমন করিবার পর ভৌোসলে 
এই উপাধি লইযাছিলেন। ভোসলে শব্দের ব্যুৎপন্তি-সন্থন্ধে নানা মত 
আছে। তাহার মধ্যে একটী আমাদের সব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোৰ 
হয়। তাস্বতকুল মানে সূর্ধ্যবংশ, ভাস্বত হইতে ভোসাবত, ভোসাবত 
হইতে ভোসলে। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে ইহা আন্দাজী কথা 
মাত্র । চিটনীস বখরে এবং সাতারার রাজাদিগের বংশাবলীতে আমরা দেব- 
রাজের পৃত্র-পৌত্র-প্রপৌব্রাদির নাম পাই । রাজস্থান ইতিহাসের প্রণেতা 
কর্ণেল টড রাজপুত ভাট চারণদিগের নিকট হইতে এক বংশাবলী সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । তাহার সহিত চিটনীসের বংশাবলীর মোটামুটি মিল 
দেখা যায়। এই ভৌোসলে বংশের শেঘ পাটীলের নাম ছিল, বাবাজী 
উর্ফে শিবাজী। বাবাজীর দই পুত্র ছিল, মালোজী ও বিঠোজী। তাহারা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ঘোড়শ শতাব্দীর মধ্য তাঁগে। বাবাজী 
ছিলেন বেরুল গ্রামের পাটীল। তিনি বান্পিক ও শান্ত প্রকৃতির মানুঘ 
ছিলেন, কিন্তু তাহার পৃত্রদ্বয় তরুণ বয়সেই এমন বদ্ধিমান্‌, শক্তিমান্‌ 
ও পরাক্রমী হইয়া উঠিতে লাগিলেন যে, তাহাদের পক্ষে পল্লীগ্রামে শান্ত 
ভাবে চাঘের কাজ করিয়া সন্তষ্ট থাকা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে 
এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাহাদের জীবনের গতি আপন 
হইতে একেবারে ফিরিয়া গেল। 

একদিন বিঠোজীর ক্ষেত হইতে ফিরিতে অনেক দেরী হইতেছিল 
দেখিয়া মালোজী তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন । পথে নানাগ্রকার 
সুলক্ষণ দেখিয়া তাহার মনে বড় আনন্দ হইল । অনামনস্কভাবে এক 
গভীর বনে প্রবেশ করিলেন । অন্ধকার রাব্রি। ঘাস-আগাছা ভাঙ্গিয়া 
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যালোজী অনেক কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । হঠাৎ দেখেন সন্মুখে 
সশরীরে দীড়াইয়৷ দিব্যজ্যোতি অঈভুজ। ভবানীমন্তি। মালোজী ভয়ে 
কাঁপিতে লাগিলেন, কিন্ত দেবী তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “ তয় 
করিও না, বস, আমি তোমাকে বলিতে আসিয়াছি যে, তোমার গৃহে 
দেবাদিদেব মহাদেব অবতীর্ণ হইয়া স্বরাজ্য ও স্বধর্থের পুন:প্রতিষ্ঠ 
করিবেন । এ বল্মীক দেখিতেছ ! উহা খনন করিও, বিস্তর ধনৈশ্র্ধ্য 
পাইবে ।” এই কথা বলিয়া দেবী অন্তহিত হইলেন, মালোজী জ্ঞান 
হারাইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ইতিমধ্যে বিঠোজী গুহে ফিরিয়া জ্যেষ্ঠকে 
না দেখিতে পাইয়া উদ্বিগমনে তাহার খোজে বাহির হইয়াছিলেন । 
অনেক ঘরিয়া গভীর বনমধ্যে ভূতলে শায়িত ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। 
মালোজী তখনও সংভ্ঞগহীন অবস্থায পড়িয়া রহিয়াছেন | বিঠোজী 
খে জল দিয়া তীহার চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। বাড়ী ফিরিতে 
ফিরিতে মালোজী কনিঠ্কে দেবী-সন্দ্শনের কখা সব বলিলেন । পরদিন 
প্রাতঃকালে দুই ভ্রাতায় অরণ্যমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলেন এবং সেই 
বল্মীক খনন করিয়া তাহার মধা হইতে রাশি রাশি ধনরত্ব উদ্ধার করিলেন । 
এই ঘটনার পরে ভৌসলেদের অদৃষ্ট ফিরিল। তীহারা বড়লোকের ঠাটে 
বাস করিতে আরম্ভ করিলেন । নানা স্থানে গ্রামবাসীদের জন্য দেবালয় 
নিশ্মাণ ও পুঙ্রিণী খনন রুরিয়া দিলেন, দান, ধ্যান, পৃজা-পাব্বণ আরন্ত 
করিলেন । কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার মত 
ছিল না! আর টাকাকডিরও চিন্তা নাই, নিশ্চিন্ত মনে দুই ভ্রাতা অদূ্ 
পরীক্ষা! করিবার জন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া নিজামশাহী রাজধানীর দিকে 
রওয়ানা হইলেন । £ তখনকার দিনে লাখোজী যাদব আহমদনগরের হিন্দু 
সরদারদিগের মধ্যে সব্বপ্রধান ছিলেন। নিজামশাহী রাজ্যে তিনি 
একজন বাঁরহাজারী মনসবদার । তাহার পিন্ধখেড়ের জায়গীর ছিল 
বিশাল । নিজামশাহের দরবারে প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে তাহার সমকক্ষ 
খুব কম লোকই ছিল, হিন্দু ত কেহ ছিলই না। 

তীহার ফৌজে দই ভ্রাতা সামান্য বারগীররূপে প্রবেশ করিলেন 
ও অল্প দিনে তাহাকে খুশী করিতে সমর্থ হইলেন। এ হেন মুরুব্বী 
পাইয়। ভৌসলে ভ্রাতাদিগের অশেষ সুবিধা হইল । মালোজীর দেহখানাও 
ছিল বড় সুন্দর । যাঁদবরাও যখন তীহাকে সুলতানের নিকট পরিচিত 
করিয়া দিলেন, সুলতান তীহার চেহারা দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং 
আপন খাস সেনা-মধ্যে তীহাকে সিলেদার সেনানীপদে নিযুক্ত করিলেন। 
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কিছুদিনে কনিষ্ঠ বিঠোজীও সিলেদারী-পদ প্রাপ্ত হইলেন । ভৌসলে 
ভ্রাতারা লাখোঁজী যাদবের মত সরদারকে পৃষ্ঠপোঘক-ন্নূপে পাওয়াতে 
তাঁহাদের খুব ত্রত পদোনুতি হইতে লাগিল । যাদবরাওই ব্যবস্থা করিয়া 
ফলটনের সরদারের ভগিনী দীপাবাঈ-এর সহিত মালোজীর বিবাহ 
দেওয়াইলেন। আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। বিঠোজীরও 
বিবাহ হইয়াছে এবং অনেকগুলি সম্তানাদি হইরাছে, কিন্ত মালোজ্জী ও 
দীপাবাঈ আজও নিঃসস্তান। নানা স্থানে পূজা-অর্চনা যাগ-যজ্ঞ করাইলেন, 
কিছু ফল হইল না। অবশেঘে আহমদনগরের পীর শাহ শরীফের 
অনুগ্রহে পরে পরে তাহাদের দইটী পুত্র জন্মিল। পীর সাহেবের নামে 
একজনের নাম রাখা হইল শাহজী, অপরের শরীফজী | শাহজীর জন্ম 
হয় ১৫৯৪ সালে, শরীঞ্জীর হয় ১৫৯৭ সালে । আরও কয়েক বৎসর 
কা্টিল। মালোজী এখন নিজামশাহীর উচচপদস্থ সেনানী, নিখালকর 
ঘরানার কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তবানীর কৃপায় তিনি অগাধ এশূর্ধ্য- 
শালী, তাহার মনে ধরব বিশ্বাস অন্মিয়াছিল যে ভবানীর আশীব্বাদ সফল 
হইবে, তাহার ঘরে শিব-অবতার রাজরাজেশবর জন্ম লইবেন । মনে মনে 
সংকল্প করিলেন যে তাহার মুরুব্বী লাখোজী যাদবের কন্যাকে পৃক্রবধূ 
করিয়া ঘরে আনিবেন। কিন্ত বড় কঠিন কথা | লাখোজীর মত গব্বিত 
সরদার তোসলে-বংশের সহিত বিবাহ-সুত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী হইবেন 
কি! এই ত সেদিন পধ্যন্ত তাহারা গ্রামের পাটীল ছিলেন ! কিন্তু 
দেবীর আশীব্বাদে একটা সুবিধা হইবা গেল। শাহজী দেখিতে বড় 
সুন্দর বালক ছিল--_মখের ভাব কোমল, দেহ বলিষ্ট, চক্ষে বুদ্ধির দীপ্তি । 
পিতা তাহাকে সব্বত্র সঙ্গে লইয়। তন। একবার হোলীর দিন 
যাদবরাও-এর বাড়ীতে রঙ্গ খেলার নিমন্ত্রণ পাইয়া মালোজী বালক 
পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত হইলেন। লাখোজীর এক 
কন্যা ছিল, নাম জিজাবাঈ | শাহজী অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট | 
সেও সেখানে উপস্থিত ছিল । আবীর গুলাল আসিলে সবাই রঙ্গ খেলিতে 
সুর করিলেন । বড়দের দেখাদেখি শাহজী ও জিজা৷ খব আবীর মাখিল। 
দ়ীকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, লাল রঙ্গ মাখিয়া । লাখোজী তাহাদিগকে 
দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, “ আহা, দুইজনকে একসঙ্গে কি 
জুন্দর মানাইয়াছে !'' মালোজী সুযোগ পাইলেন । তৎক্ষণাৎ সমবেত 
ভদ্্রমগ্ডলীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আপনার! সাক্ষী, যাদবরাও বাগদান 
করিলেন।'' লাখোজী অবাক হইয়া গেলেন! মালোজী একদিন 
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তাহার অধীনে ক্ষুদ্র সৈনিক মাত্র ছিলেন। তাহার পৃত্রকে কন্যা গান 
করিবেন কি! তিনি সকলকে বলিলেন, “ কখনই না । আমি বাগ্‌- 
দানের কথা একবার মনেও করি নাই।” কিস্ত তীহার জিদ রহিল না। 
সন্ধ্যা নাগাদ পাচ জনের উপরোধে তাহাকে রাজী হইতে হইল । 
এ কথা গ্রাণ্ট ডফ মানেন না, কিন্ত শিবদিগ্রিজয় ও শেডগও 
বখরে এইরূপই লেখা আছে। সে যাহাই হউক, পরদিন কিন্ত 
লাখোজী স্ত্রীর প্ররোচনায় প্রকাশ্যে সব্বসমক্ষে বাগদান করিতে 
কিছুতেই মত করিলেন না । যালোজী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন । 
ক্ষোভে দ£খে তুলজাপূরে চলিয়া গেলেন ও সেখানে ভবানী মন্দিরে 
ধরন! দিয়া পড়িলেন। সেই রাব্রেই দেবী স্বপে প্রকট হইয়। মালোজীকে 
আশ্বাস দিলেন, “ ভয় নাই, বৎস, তোমার ইচছা পূর্ণ হইবে ।” মালোজী 
আহমদনগরে ফিরিয়া গিয়। লাখোজীকে ছন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলেন । 
সুলতানের কানে এই কথা গেলে তিনি দুই জনকেই তাহার সমক্ষে 
ডাকাইলেন। দই জনার বক্তব্য শুনিয়া তিনি মালোজীকে রাজ। উপাধি 
দিয়া পণচহাজারী মনসবদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন | মনসবের 
খরচা বাবদ পূণা ও সুপার জায়গীর বখশীশ দিলেন এবং শিবনের ও 
চাকন কেল্লা তাহার হাওয়ালী করিলেন | তৎপরে হাসিয়া যাদবরাওকে 
বলিলেন, “ মালোজী রাজা হইলেন, আর আপনার সরদারনীর আপত্তি 
করিবার কিছু নাই ত! এইবার বিবাহে মত দিয়া ফেলুন।' আর 
যাদবরাও কি আপত্তি করিবেন! ১৬০৪ সালে মহাসমারোহে সুলতানের 
সমক্ষে শাহজী ও জিজাবাঈ-এর বিবাহ হইয়া গেল। উপরে যে গল্পটী 
বলিলাম তাহা স্রর্ববাদিসম্মত নয়। খটিনাটি কথা লইয়া মতভেদ আছে, 
কিন্ত তাহাতে মোটের উপর গল্পের কোন তফাৎ হয় না। 

১৬১৯ সালে মালোজীর মৃত্যু হইলে শাহজী পিতার পদে অভিষিক্ত 
হইলেন। মালোজী মৃত্যুকাল পর্যস্ত মালিক অস্বরের প্রিয়পাত্র ছিলেন । 
শাহজী পিতার মতই বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং তাহারই মত মালিক অন্বরের 
অধীনে মোগলদের সহিত মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

আঁহমদনগরের সহিত মোগলদিগের সংঘর্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ১৫৯৬ 
সালে, আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেঘের দিকে । শাহজাদা মুরাদের 
অধীনে বিশাল মোগল বাহিনী আসিয়া আহমদনগরের রাজধানী অবরোধ 
করিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্রে বিজাপুরের ভূ্তপুর্্ব সুলতানা 
বিখ্যাত চঁদবিৰি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিপ্রব-বিদ্রোহ দমন করিয়া আপন 
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ভ্রাতুষ্পৃত্র নাবালক বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। এখন 
যখন বিপদ্‌ আসিয়া উপস্থিত হইল, সৈন্যসামস্ত ও প্রজাবর্গ সকলেই 
একবাক্যে এই বীর রমণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইল। মোগলেরা 
বারবার সুড়ঙ্গ করিয় দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা 
করিল, কিন্তু প্রত্যেক বার চীদবিবির বৃদ্ধি ও পরাক্রমের কাছে তাহাদিগকে 
হার মানিতে হইল । অবশেষে শাহ্জাদ৷ চাদবিবির বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া 
এই সন্ধির প্রস্তাব করিলেন ফে, যদি সুলতানা বেরার প্রদেশের আধিপত্য 
সম্াটকে' ছাড়িয়া দেন ত তিনি সৈন্য-সামস্ত লইয়া প্রস্থান করিবেন । 
চাদবিবি এই প্রস্তাবে রাজী হইলে শাহজাদা আহমদনগর ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেলেন। 

কিন্ত নিজামশাহীর দিন ফরাইয়া আসিয়াছিল। মোগলের৷ সরিয়া 
যাইবার পরই আবার নানা গোলযোগ বাধিল | মন্ত্রীর পর মন্ত্রী, সেনানীর 
পর সেনানী, নিমকহারামী করিতে লাগিলেন । তথাপি চাদবিবি বিজাপুর 
গোলকওা হইতে সৈন্য আনাইয়া কিছুদিন মোগলদিগকে আটকাইয়া 
রাখিলেন। অবশেঘে যখন আকবর স্বয়ং আসিয়া মোগল সৈন্য 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন চাদবিবি বুঝিলেন যে অবস্থা 
সঙ্গীন। বালক সুলতানকে সঙ্গে লইয়া তিনি দক্ষিণে জুনুর কেল্লায় 
আশ্য় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত হইলেন। এ কল্পনা কাধ্যে পরিণত 
হইলে নিজামশাহী বাজ্য হয়ত আরও অর্থ শতাব্দী বজায় থাকিত। 
কিস্ত একজন বিশ্বাসঘাতক খোজার প্ররোচনায় ক্ষিপ হইয়া কেল্লার 
সৈনিকেরাই স্বহন্তে বীর স্ুলতানাকে হত্যা করিয়া নিজেদের সব্বনাশ 
ডাকিয়া আনিল। চাদবিবি নাই, মোগলের উৎসাহ দ্বিগুণ হইল । 
কেল্লায় প্রবেশ করিতে আর মোগল সেনার কষ্ট হইল না। সেদিন 
মোগলের হস্তে নিজামশাহী দুগ রক্ষী সেনার কেহই নিস্তার পাইল না। 
হতভাগ্য বালক সুলতানকে মোগলের৷ ধরিয়া লইয়া গিয়া গোয়ালিয়র- 
কেল্লা-সধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিল (১৫৯৯)। কিছুকাল পরে সেই 
কারাগারে তীহার মৃত্যু ঘাটল। 

রাজধানী গেল বটে, কিন্ত আরও ছত্রিশ বৎসর আহমদনগর রাজোর 
কিয়দংশ অলীম চেষ্টা] করিয়া আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমথ 
হইয়াছিল। এই ছত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের সহিত আমাদের বিশেষ 
সম্পর্ক, কেন না এই সময়ের মধ্যেই শিব ছত্রপতির পিতা শাহজী পট- 
ভমিতে অবতীর্ণ হইয়৷ নানা দূঃসাহসিক কাধ্য করিয়া বীরত্বের খ্যাতি 
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অর্জন করিয়াছিলেন । একজন মরাঠা কবি এই যুগের রাষ্ট্রীয় পরিবেশ 
বর্ণনা করিয়াছেন এই বলিয়া, “ উত্তরেতে শাহজাহান, দক্ষিণে 
শাহজী | 

আহমদনগর কেল্লার পতনের অব্যবহিত পরেই মালিক অন্বর নামে 
এক হাবসী আমীর নিজামশাহী সিংহাসনে দ্বিতীয় মুর্তজা নিজামশাহকে 
বসাইয়৷ তাহার নামে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । দৌলতাবাদ-সন্নিকটে 
খড়কী নামক (আধুনিক আওরঙ্গাবাদ) এক স্থানে নতন রাজধানী পত্তন 
করিয়া ধীরে ধীরে অন্বর সমস্ত রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন । লাখোজা 
যাদব- প্রমুখ মরাঠা সরদারগণ সকলেই এই কাধ্যে প্রধান মন্ত্রীর সহায় 
ছিলেন। ১৬০৫ সালে নানা গণ্ডগোলের শাঝে আকবর বাদশাহের 
মৃত্যু হইল। তার পর বিদ্রোহাদি দমন করিয়া উত্তর ভারতে আপন 
আধিপত্য স্থাপন করিতে জাহাঙ্গীরের কিছু সময় লাগিল । আহমদনগরে 
মালিক অন্বরের প্রভাব-প্রতিপন্তি বাড়িয়াই চলিল।! ১৬১০ হইতে 
১৬১৫ সাল পধ্যস্ত তিনি মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাচীন রাজধানী 
দখল করিলেন ও পুরাতন নিজামশাহী রাজ্যের অধিকাংশ জয় করিয়া 
লইলেন। মিঞা রাজু নামক একজন মরাঠা নেতা কিছু গোলযোগ 
করিলেও এ কথা বলা যায় যে এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহে মরাঠা সামস্তেরা 
নিজামশাহী-রক্ষার জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে 
মালিক অন্বরের সব্র্বাপেক্ষা বিশৃস্ত সরদার ছিলেন মালোজী ভৌসলে। 
জাহাঙজীর যখন দেখিলেন যে আহমদনগর হাতছাড়া হইয়া যায়, তখন 
আপন পুত্র শাহজাহানকে সেনাপতি করিয়৷ দাক্ষিণাত্যে এক বিশাল 
অভিযান পাঠাইলেন (১৬১৭)। শাহজাহান নিজামশাহী-পক্ষকে 
অনেকগুলি খর্যুদ্ধে হারাইয়া আহমদনগর কেল্লা পুনরায় হস্তগত 
করিলেন। ১৬২০ সালে মালিক অন্বর ও মোগল ফৌজের মধ্যে এক 
ভীঘণ যুদ্ধ হইল । এই যুদ্ধে শাহজী অসীম পরাক্রমের সহিত লড়িয়া- 
ছিলেন। মালিক অস্বর পরাজিত হইয়া পিছু হটিয়া যাওয়ার পরেও 
শাহজী মোগল ছাউনির চতুদ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মোগল-সেনাকে অশেষ 
রকমে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তীহার বুদ্ধি, বিক্রম ও অধ্যবসায়ের 
জনা তিনি দরবারে বিশেঘরূপে সম্মানিত হইলেন । শাহজাহান বুঝিয়া 
ছিলেন যে নিজামশাহী তরফ হইতে এই মরাঠা সরদারগণকে খসাইতে 
না পারিলে কোনরূপ স্থায়ী সুবিধা হইবে না । তিনি গোপনে নানারূপ 
প্রলোভন দেখাইন্সা ও উৎকোচ প্রদান করিয়৷ লাখোজী প্রভৃতি মরাঠা 
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সরদারগণকে মোগলের দিকে লইয়া! গাসিলেন। এই সরদারের। 
সব্বশক্তিমান্‌ মালিক অন্বরের উপর বিশেঘ খুশী ছিলেন না! তীছার! 
ইহাঁও দেখিতেছিলেন যে নিজামশাহী গৌরব অন্তমিতপ্রায় । এ অবস্থার 
তাহারা উদীয়মান ভাস্করের পূজ। করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই, 
বিশেষ যখন তাহারা মনিব বদল করিয়া নানারূপ পুরস্কার লাভ করিলেন । 
লাখোজী চক্বিশহাজারী মনসবদারী পাইলেন, এবং তখন হইতে মুত্যুকাল 
পর্ান্ত এর অঞ্চলে তিনিই মোগল বাদশাহের প্রধান সহায় রহিলেন। 
শাহজাহান মরাঠা সরদারদের প্রায় সকলকেই পাইলেন, পাইলেন ন৷ 
শু শাহজীকে । শত গ্রলোভনেও এই বীর সেনানী বিচলিত হইলেন 
না, মনিবকে ত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে দিল্লীতে শাহজাহানের 
বিরুদ্ধে এক প্রবল ঘড়্যন্ত্র হইল। নূরজাহান বেগম জাহাঙ্গীরকে 
বৃঝাইলেন যে, শাহজাহান বিদ্রোহী, তাহাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করা উচিত। 
এই কথা শুনিয়া শাহজাহান বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন, এবং কিছুকাল 
আপন সৈন্যসামস্ত লইয়া এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ ধুরিলেন। 
কিন্ত কিছু করিতে না পারিয়া অবশেঘে আহমদনগরে ফিরিয়া আসিয়া 
পূর্বতন শক্র মালিক অন্বরের শরণাপন্ন হইলেন। মালিক অস্বর তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং দই জনে মিলিয়া বাদশাহী ফৌজের 
সহিত লড়াই করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । কিন্তু কাধ্যতঃ কিছুই 
হইল না। কেন না জাহাঙ্গীর স্বয়ং মোগল সৈন্য চালনা করিতেছেন 
দেখিয়া শাহজাদা হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন। মালিকের সহিত যে 
সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 
পস্তৃত হইলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার ঘটিল। বাদশাহ 
নিজেই বিদ্রোহী আমীর মহবৎখানের হস্তে আটকা পড়িলেন। অল্প 
দিনের মধ্যে নূরজাহান বেগম সসৈন্যে আসিয়া মহবৎকে হটাইয়৷ দিয়া 
সমাটুকে মুক্ত করিলেন বটে, তবে মহবৎ পলাইয়৷ শাহজাহানের 
সহিত মিলিত হইলেন। পরামর্শ হইল যে দইজনে একসঙে বাদশাহী 
ফৌজ আক্রমণ করিবেন । কিন্ত হঠাৎ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটায় তাহাদের 
আর কিছু করিতে হইল না। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান দিল্লীর তজে 
বসিলেন। 

ইতিপূৃর্রবে ১৬২৬ সালে মালিক অস্বর পরলোক-গমন করিয়াছিলেন 
ও তাহার পূত্র ফতেখান তীহার স্থানে নিজামশাহীর সবেরবসব্র্বা মন্ত্রী 
হইয়া বসিয়াছিলেন। দিল্লীতে যখন নানা গোলযোগ ঘটিতেছে, সেই 
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সুযোগে কতেখান দাক্ষিণাত্যের মোগল সেনাপতি খানজাহান লোদীর 
ধহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তবে এই ফতেখানের আধিপত্যের 
দিনও ফরাইয়াছিল। মূর্তুজা নিজামশাহের আর মন্ত্রীর হস্তে খেলার 
পৃতুল হইয়া থাকা সহ্য হইতেছিল না । তিনি এক দিন হঠাৎ ফতেখানকে 
ধরিয়া কারারদ্ধ করিলেন । সেনাপতি লোদী ইতিমধ্যে সম্বাটের বিরুদ্ধে 
বি্রোহ ঘোষণ৷ করিয়া! দৌলতাবাদ কেল্লায় আশুয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মূর্তূজ! নিজামশাহ কৃব্দ্ধিবশতঃ তাহার সহিত যোগ দিলেন। শাহজাহান 
স্বয়ং সৈন্য লইয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘের মত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই লোদী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। মুর্খ 
মূর্তুজা আসনু বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ফতেখানকে 'কয়েদ 
হইতে মুণ্ড করিয়া পুনরায় মস্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন | ফতেখান 
এতদিন কারাগারে বসিয়া! নানারকম প্রতিহিংসার মতলব আঁটিতেছিলেন, 
এখন ক্ষমত। পাওয়ামাত্র মূর্তূজাকে ধরিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং 
তাহার শিশুপুত্র হসেনকে সিংহাসনে বসাইলেন (১৬৩১)। 

এখন দেখা যাক এই সময়টা শাহজী ভৌসলে কি' করিতেছিলেন। 
মালিক অদ্বরের মৃত্যুর পর শাহজী আরও তিন বৎসর অন্ততঃ নামে মাত্র 
মৃর্ভুজা নিজামশাহের ফৌজেই ছিলেন। কিন্ত যখন ১৯৩০ সালে লৌদী 
পরাজিত ও নিহত হইলেন তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া শাহজী সম্্াটের নিকট 
উপস্থিত হইয়৷ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন । মরাঠা সেনাপতিকে হাতে পাইয়া 
সম্রাট অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং ফতেখানের জায়গীরভুক্ত কয়েকটি 
মহল তাহাকে বখশীশ করিলেন। এক বখসর পরে যখন ফতেখান 
শিশু সেনকে সিংহাসনে বসাইয়া৷ পুনরায় মন্ত্রী হইলেন, তখন তিনিও 
আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন । 
সম্রাট কয়েক মাস পৃবের যে মহলগুলি শাহজীকে' বখশীশ করিয়াছিলেন 
সেগুলি এখন ফিরাইয়া লইয়া! ফতেখানকে দিলেন । মরাঠা বীর এই 
নীচ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মোগলের চাকরীতে ইস্তফা দিলেন 
এবং বিজাপুরের মন্ত্রী মুরার জগদেবের সাহায্যে বিজাপুরের ফৌজে 
সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহার পর ফি কি হইল পরে 
বলিতেছি। কিন্তু এখানে ১৬২৬ সাল হইতে ১৬৩১ সাল পর্ধ্যস্ত 
শাহজীর কীন্ডিকলাপ-সন্বদ্ধে আর একটু বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন, 
কেন না. এই পচ বৎয়রের মধ্যেই শিবরায়ের জন্ম হইয়াছিল । জন্মের 
তারিখ লইয়া বাদ আছে । এত কাল সকলেই বিশ্বাস করিত যে ১৯২৭-এ 
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শিবনের দৃর্গে এই মহাপুরুঘ জন্মগ্রহণ করেন। কিত্ত জেধে দেশমুখদের 
পঞ্জীতে লেখা আছে 'যে জন্মের বৎসর ১৬৩০। নানা বিষয়ে দেখা 
গিয়াছে যে এই পক্ত্রী সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্য নির্ঘপ্ট। 
সুতরাং এ বিঘয়েও ইহাতে লিখিত তারিখ আমরা গ্রহণ না করিব কেন, 
এই কথা কোলহাপুরের ডাঃ বালকৃষ্ণ প্রভৃতি বলেন। আমর! প্রথমে 
পুরানো মত অনুযায়ী ঘটনাবলীর বর্ণ না করিতেছি, পরে খুব সংক্ষেপে 
অপর পক্ষের মত বিবৃত করিব। দূই মতের সৃক্ষা বিচার এই প্রবন্ধে 
কর। বাল্য হইবে । আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে শৈশবে ও বাল্যকালে 
শিবাজী যে দঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, দিনের পর দিন যেরূপ ঘোর 
বিপদের মধ্যে তাহার জীবন কাটিয়াছিল, তাহাতেই তাহার চরিত্র 
গড়িয়া উদিয়াছিল। শিবাজীর জন্ম ১৬২৭ সালেই হউক' বা ১৬৩০ 
সালেই হউক, ১৬৩৭ সাল পর্য্যন্ত যে মাতা-পুত্রকে ঘোর কষ্ট ও 
বিষম সন্কটের মধ্যে দিন কাটাইতে হইয়াছিল ইহা দৃই পক্ষেরই 
মতানযায়ী । 

মালিক অঙ্গর মৃত্যুর পৃব্ৰধে মোগলদের সহিত সন্ধি করিয়া গিয়াছিলেন 
কিস্ত তাহার মৃত্যুর পরেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোগল পক্ষে 
লাঁখোজী যাদবই প্রধান সেনানায়ক হুইলেন। শাহজাহান দিল্লী যাইবার 
পথে তাহার হাওয়ালীতে অল্পসংখ্যক সেনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই 
সময়ে নিজামশাহ মাহুলী দুর্গে বাস করিতেছিলেন, এবং তাহার সেনানী 
ছিলেন শাহী | যাদবরাও নাহুলী অবরোধ করিলেন | শাহজী অমিত- 
তেজে দর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মোগল সেনাকে তাড়াইতে 
পারিলেন না। ইতিমধ্যে লাখোজী যাদব নিজামশাহের মাতার সহিত 
গোপনে ঘড়্যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন | শাহজী এই খবর শুনিয়া যৎ- 
পরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন। ভাবিলেন, আর কাহার জন্য মাহুলীতে পড়িয়া 
মার খাইব! পরদিন রাত্রির অন্ধকারে তিনি কয়েকজন বিশৃস্ত ও প্রবীণ 
সৈনিক সঙ্গে লইয়া কেল্লা হইতে বাহিরে পড়িলেন এবং অবরোধকারী 
মোগল সেনার .ব্যহ তেদ করিয়া ফলটনের পথে পলাইলেন। তাহার 
সঙ্গে ছিল জো পুত্র বালক শন্তাজী ও আসনুপ্রসবা জিজাবাঈ। এ 
অবস্থায় ভ্রত বাবন অসম্ভব | অথচ সৈন্যসহ যাদবরাও পশ্চাতে ।. কি 
করেন! জুনুরের কিল্লেদার শ্বীনিবাসরা'ও. শাহজীর বিশৃস্ত বন্ধু ছিলেন। 
তাহার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া ভিজাবাঈীকে সমীপস্থ শিবনের 
দর্গে রাখিয়া পুত্রসহ অগ্রসর হইলেন। পত্বীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
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কয়েকজন বিশৃস্ত সেনানী রাখিয়া গেলেন। অল্পকালের মধ্যে যাদবরাও 
শিবনেরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বৃদ্ধ অনেক' চে করিলেন 
কন্যাকে আপন জায়গীর সিন্ধখেডে লইয়া যাইতে, কিন্ত জিজাবাঈ 
কিছুতৈই সম্মত হইলেন না। অগত্যা কন্যার রক্ষণার্থ শিবনেরে 
কয়েকজন সৈনিক রাখিয়া পিতা বিরক্ত মনে ফিরিয়া গেলেন ৷ এদিকে, 
শাহজী দিনের পর দিন ক্রমাগত সৈনাচালনা করিয়া বিজাপুরে 
পৌীছিলেন। সেখানে আগেই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি 
আসিতেছেন | আদিলশাহ তাঁহাকে সাদরে স্বাগত করিলেন। 
ইতিমধ্যে আহমদনগরে তৃমূল কাণ্ড বাধিয়াছিল। নিজামশাহ তাহার 
মন্ত্রী ফতেখানকে হগাৎ অবরুদ্ধ করিয়া এক এতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। এ ঘটনার আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ওদিকে, পূর্বশক্র 
অগ্থরের পুর বরতরফ হইয়াছেন শুনিয়া যাঁদবরাও আহমদনগরে ফিরিয়া 
আসিতে চাহিলেন। নিজামশাহ বাহিরে খব হাদ্যতা দেখাইয়া তাঁহাকে 
দরবারে আমন্ত্রণ করিলেন । কিন্ত ভিতরের সব বাবস্থা আগে হইতেই 
ঠিক ছিল। যাদবরাও ও তাহার পুভ্র যেই দরবার-গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, 
অমনি তিনজন মুসলমান আমীর তীহাদিগকে অতকিতে আক্রমণ করিয়া 
হুত্যা করিলেন । শাহজীরাঙা সেই সময়ে জ্রদূর পরিল্দা দুর্গে ছিলেন। 
শৃশ্তবরের নিধনের সংবাদ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই বিশ্বাস- 
ঘাতক নিজামশাহের চাকরী করা আর অসম্ভব । পরিন্দার আশপাশের 
প্রদেশ তিনি ইতিপৃব্রেই অধিকার করিয়াছিলেন । এখন নিজোর জন্য 
রাজ্য জয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া চারিদিকের দূর্গ গুলি হস্তগত করিতে 
আন্ত করিলেন । : যৃদ্ধজয়ের নেশায় মত্ত হইয়া দই একটা বিজাপুরের 
কেল্লাও অধিকার করিয়া বসিলেন। ফলে সুলতানের সহিত গওগোল 
বাধিল। আাদিলশাহী সেনাপতি আসিয়া শাহজীর পূণ! জায়গীর অধিকার 
কনিলেন এবং তাঁহার ঘরবাড়ী জালাইয়া দিলেন। শাহজী কিন্ত তখনও 
বিজাপুরের সহিত যদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জ্নুরের কেল্লা- 
মধো শীনিবাসরাও-এর নিকট চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। বিজাপুরী 
সেনা চলিয়া গেলে তিনি বাহির হইলেন, এবং পুনরায় কেল্লার পর কেল্লা 
দখল করিতে আরম্ভ করিলেন ! 

ঠিক এই সময়ে মোগল সেনাপতি খান জাহান লোদী বিদ্রোহী 
হইয়া নিজায়শাহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এ কথাও আগে 
বলিয়াছি। লোদী বীর পৃরুঘ ছিলেন । অনেক মরাঠা সরদার তাহাকে 
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সাহায্য করিতে প্রস্তত হইলেন । শাহজীও গিয়া তাহাদের সহিত 
যোগ দিলেন, এবং বাদশাহী ফৌজকে নানা রকমে উত্যক্ত করিতে 
লাগিলেন। দূই দলে খুব লড়াই চলিল। এই অপ্রিয় সংবাদ দিল্লীতে 
পেৌছিলে শাহজাহান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং বিপুল বাহিনী লইয়া 
দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তার পর যাহা যাহা ঘটটিল, 
আগেই বলিয়াছি। লোদী যৃদ্ধে মারা গেলে শাহজী সম্রাটের শরণাগত 
হইলেন । নিজামশাহ ফতেখানকে কারামুক্ত করিয়া আবার উজীরের 
পদ দিলেন, কিন্তু অচিরেই সেই চতুর মন্ত্রীর চক্রান্তে প্রাণ হারাইলেন। 
ফতেখান বালক হুসেনকে সিংহাসনে বসাইয়া সম্া্টের সহিত সন্ধি স্বাপন 
করিলেন। শাহজী সয়াটের অন্যায় ব্যবহারে ক্ষরণ হইয়া বিজাপুরে 
চলিয়া গেলেন ও আদিলশাহী সুলতানের চাকরী লইলেন। সুলতানকে 
তিনি আহমদনগরের সব ঘটনা জানাইয়া কহিলেন, “আহমদনগর রাজ্য 
জয় করিতে চাহেন ত এই সুযোগ ।” রাজ্যজয়ের লোভে সুলতান 
তাহাকে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন । অল্লকালের মধ্যেই শাহজী 
বিজাপুরী সৈন্যসহ আহমদনগরের দিকে বাহির হইয়া গেলেন । ফতে- 
খান ভীত হইয়া মোগলদিগের শরণাপন হইলে সেনাপতি মহবৎ খান 
তীহার সাহাষ্যার্থ আসিলেন। শাহজী মহারাষ্্র রীতিতে যুদ্ধ করিয়া 
মোগলদিগকে অশেঘ রকমে হায়রান করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু 
মহবতের বিশান বাহিনীর যথার্থ নোকসান কিছু করিতে পারিলেন 
না। অবশেঘে নিজেকেই পিছু হটিয়া যাইতে হইল । এক বাছবলে 
মোগলকে পরাজিত করা কঠিন বৃঝিয়া শাহজী ফতেখানকে নানা লোভ 
দেখাইয়! তাহার সহিত সন্ধি স্বাপন করিলেন ও দুইজনে এক সঙ্গে 
মোগলকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। দৌলতাবাদ কেল্লা-সর্নিকটে 
তীঘণ যুদ্ধ হইল। শাহজী অসীম বিক্রমে লড়িলেন, কিন্ত সংখ্যাবহুল 
মোগল সেনার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইলেন । মহবৎ খান মহাসমা- 
রোহে দৌলতাবাদ কেল্লা দখল করিলেন। ফতেখান নিরুপায় । তাহার 
আত্মসমর্পণ করা বই গতি কি! তিনি অয়়ানবদনে হসেনশাহকে 
ত্যাগ করিলেন | মোগলেরা সে বেচারাকে কয়েদ করিয়া আহমদনগর 
রাজ্যের যেটুক বাকী ছিল তাহা সায়াজ্যভুক্ত করিয়া লইল। 

এদিকে শাহজী কিন্ত দৌলতাবাদে পরাজিত হইয়াও নিরুদ্যম 
হইলেন না। বরং একবার হারিয়া গিয়া তাহার ,উৎসাহ-উদ্যম বাড়িয়া 
গেল। তিনি সন্ল্প করিলেন যে যেমন করিয়া হউক মোগলকে হটাইয়া 
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দিয়া নিজামশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইয়া 
জেলার পর জেলা, কেল্লার পর কেল্লা অধিকার করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
বিজাপূরের পূর্ণ সাহায্য না মিলিলে তাহার কাজ যে হাসিল হইবে না 
তাহা তিনি জানিতেন। তাই বিজাপুরে গিয়া বহু চেষ্টা করিয়া মন্ত্রী- 
দের সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া স্থুলতানকে রাজী করাইলেন যে 
বিজাপুর তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সব্বপ্রকারে পূর্ণ সাহায্য করিবে। 
অতঃপর শাহজী নিজামশাহী বংশের আর এক শাহজাদাকে বাহির করিয়া 
তৃতীয় মূর্তুজা নামে তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন (১৬৩৪), ও আবার 
পূরাদমে যৃদ্ধ চালাইলেন। কৌকন পধ্যন্ত আহমদনগর রাজ্যের 
অধিকাংশ ভাগ পূনরায় দখল হইল । এই সমস্ত খবর পাইয়া শাহজাহান 
দাক্ষিণাত্যে আরও সৈন্য পাঠাইলেন। পরিন্দায় ভীঘণ যুদ্ধ হইল'। 
কিন্তু সে যুদ্ধে বাদশাহী সেনা হারিয়া গেল। কেন না এখন শাহজীর 
সৈন্যবলও কম ছিল না। তাহার আপন সেনার সহিত মিলিত হইয়া- 
ছিল যূরারপন্থ ও বনদৃল্লাখানের অধীনে আদিলশাহী বাহিনী । বাদশাহ 
দেখিলেন, সব যায়। তখন তিনি স্বয়ং অগণন সেনা সঙ্গে আবার 
দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তীহার উদ্দেশ্য ছিল যে 
প্রথমে বিজাপুরকে শাহজীর তরফ হইতে ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন, 
তাহা যদি না হয় ত বিজাপুর, আহমদনগর, এমন কি গোলকণ্ডা 
পর্যন্ত সমূলে ধ্বংস করিয়া দাক্ষিণাত্যের গোলযোগ চিরদিনের জন্য 
মিটাইয়া দিয়া যাইবেন। পো ীছিয়াই বিজাপুরকে হুকম করিলেন, 
“জবরদস্তী করিয়া যে সমস্ত বাদশাহী কেল্লা দখল করিয়াছ, সব এখনই 
ফিরাইয়া দাও।£ বিজাপুর সে আদেশ গ্রাহ্যও করিলেন না। তখন 
বাদশাহ দ্‌ই দিক হইতে এক সঙ্গে শাহজীকে আক্রমণ করিলেন । শাহজী 
বিব্রত হইলেন বটে, কিন্ত এতটকও বিচলিত হইলেন না। অদম্য 
উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাদশাহের অসংখ্য সেনা, সম্মুখ 
যৃদ্ধে জয় হওয়া কঠিন, তাই চারিদিক হইতে মোগলবাহিনীকে লুটপাট 
করিয়া উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। মোগলেরা কিন্তু ধীরে ধীরে 
পার্বত্য কেল্লাগুলি দখল করিতে থাকিল। শোলাঁপুর ও বিদরের 
মধ্যস্থ সমতল প্রদেশও তাহাদের হাতে গেল। ফলে শাহী আহমদ- 
নগরে হটিয়া গিয়া পুনরাক্রমণের জুযোগ দেখিতে লাগিলেন। দুই 
দিক হইতে মোগলের দুই বাহিনী তাহাকে নিম্পেঘিত করিবার - জন্য 
অগ্রপর হইল। কিন্তু মরাঠা বীর অসম সাহসে তীহাদের মধ্য দিয়া 
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পলায়ন করিলেন। তার পর বিজাপূর হইতে আরও সৈন্য আসিয়া 
পেৌছিলে তিনি ফিরিয়া গিয়া মোগল' সেনাকে হরেক রকমে এমন 
হায়রান করিয়া তুলিলেন যে তাহারা একেবারে হতোদ্যম হইয়া 
পড়িল । 

এইবার শাহজাহান অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক নূতন চাল চালিলেন। 
হুক্ম দিলেন, “শাহজী এখন থাক, তোমরা সমস্ত সৈন্য লইয়৷ বিজাপুর 
আক্রমণ কর।” বিশাল মোগল বাহিনী বিজাপুর অভিমুখে অগ্রসর 
হইল। এ সংবাদ কানে গেলে আদিলশাহ গ্রাণভয়ে এমন আত্মহারা 
হইলেন যে তৎক্ষণাৎ হার মানিয়! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শাহজাহান 
ত তাহাই চাহেন। অতি সহজে মোগল ও বিজাপুরের সন্ধি স্থাপিত 
হইল, ও তার পরে আদিলশাহী ও বাদশাহী সেনা একত্র হইয়া শাহজীকে 
তীঘণ বিক্রমে আক্রমণ করিল। শাহজী যত দিন পারিলেন, যুদ্ধ 
চালাইলেন। কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া মাহুলী দুর্গে বাদশাহের 
হত্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। অনুগত মূর্তুজা নিজামশাহকে আর 
বাঁচাইতে পারিলেন না । সে হতভাগ্য মোগলের হাতে পড়িল । নিজাম- 
শাহীর শেঘ চিহ্ন পর্যন্ত এবার রহিল না। সন্ধির সর্ত অনুসারে শাহজী 
বিজাপুরে গিয়া চাকরী লইলেন, এবং তাহার পূণা ও সুপার জায়গীর 
তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল (১৬৩৭)। 

এইবার ভিজাবাঈ-এর খবর লওয়া যাক। আমরা দেখিয়াছি যে 
১৬২৭ সালে শাহজী তাহাকে শিবনের দুর্গে রাখিয়া বিজাপুর চলিয়া 
গেলেন। তীহাকে সংরক্ষণ করিবার জন্য রহিল শাহজীর কয়জন 
সেনানী 'ও যাদবরাও-এর শরীররক্ষী-দল | বেচারার মনের অবস্থা 
কল্পনা করা কঠিন নয়। একদিকে পতি-পুজের জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা 
ও গর্ভস্থ সম্তানের জন্য ভাবনা, অপরদিকে শ্রশ্রেষ্ঠ স্বামীর বীরকীত্তির 
জন্য গৌরব! একটী দিনের জন্যও এই বীর রমণী ভাঙ্গিয়া পড়েন 
নাই। দেবীর প্রতি অচল! ভক্তি লইয়া সকল কষ্টই অসীম ধৈধ্যের 
সহিত সহ্য করিতেছিলেন। বৈশাখ মাসে শিবনেরের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই 
দেবীর কৃপায় জিজাবাঈ এক সব্্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রসস্তান প্রসব করিলেন। 
দেবীর নামে তাহার নাম রাখিলেন শিবাজী। পিতা শাহজী তখন 
বিজাপুরে। তাহার কাছে শুভ সংবাদ পাঠান হইল। তিনি মনের 
আনন্দে চাকর লোকজনকে অনেক বখশীশ দিলেন, কিন্তু পুভ্রের মুখ 
দেখিতে আলিতে পারিলেন না। 


১১৬ 


তিন বৎসর জিজাবাঈ শিশুসহ এই শিবনের দুর্গে কাটাইলেন | 
শিবনের হইতে খুব সম্ভবতঃ বাইজাপুরে থাকিতে গিয়াছিলেন, কেন না 
সেখান হইতেই মোগলের! তাহাকে ১৬৩৩ সালে একবার ধরিয়া লইয়া 
গিয়াছিল। মোগলের! তাহাকে ধরিয়াছিল বটে, কিন্তু আটকাইয়া 
রাখে নাই। ইহার কারণ এই যে জিজাবাঈ-এর এক যাদববংশীয় 
আত্মীয় মোগল ফৌজে ছিলেন, তিনি সেনাপতিকে বুঝাইয়া দিলেন যে 
জিজাবাঈ পতি-পরিত্যক্তা, তাহার সহিত শাহজীর কোন সম্পর্ক নাই। 
মোগল শিবির হইতে এই যাদব আত্বীয় জিজাবাঈকে কোণ্ডানা দুগে 
লইয়া যান। কিন্তু শাহজীর সহিত মোগলের তিন-বৎসরব্যাপী যুদ্ধের 
সময়ে মাতা-পুত্র কোথায় কোথায় বাস করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ 
আজ পাওয়া যায় না। পিত্রালয়ে আশ্য় লন নাই, ইহা! আমর। 
নিশ্চিত জানি। খব সম্ভবত: শাহজীর অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে পলাইয়া 
পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, শাহজী দূর হইতে যতটা পারিতেন 
তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। মোগলেরা যখন বাইজাপুরে 
জিজাবাঈকে ধরে, তখন শিবাঁজী সেখানে ছিলেন না। জিজাবাঈ 
সংবাদ পাইয়া আগেই পুত্রকে লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ঠিক 
কোন্‌ সময়ে আবার মাতা-পুত্রে মিলন হইল, তাহাও এখন জান৷ 
যায় না। যুদ্ধ শেঘ হইলে, ১৬৩৭ সালে, শাহজী স্ত্রী-পু্রকে বিজাপুরে 
আনাইলেন। বহুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হইল । রাজা পুন্বের 
মুখ দর্শন করিলেন। কিন্তু এবার বেশী দিন তাহাদিগকে নিকটে 
রাখিতে পারিলেন না| কেন ন৷ স্বলতানের ছকৃমে তাহাকে অবিলঙ্ষে 
কণট প্রদেশে যাইতে হইল । শাহজী জিজাবাঈ ও শিবাজীকে আপন 
জায়গীর পুণাতে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে দিলেন দাদোজী কোগওদেব 
নামক এক বিশ্ৃস্ত কর্মচারী । 

দাদোজী পুণাতে জিজাবাঈ ও শিবাজীর জন্য রাজমহল নামে এক 
ভাল বড় বাড়ী তৈয়ার করাইয়া তাহাদের সুখস্বাচছন্দ্যের সকল ব্যবস্থা 
করিলেন । শাহজী দাদোজীর উপর দুই ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। 
প্রথম, শিবাজীর যখোপযৌগী শিক্ষা-বিধান। দ্বিতীয়, পুণা ও স্পা 
জায়গীরের উনৃতি-সাধন। এই দুই কাধ্য দাদোজী কিরূপে কতটা 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে পরে বলিতেছি। এক বৎসর 
পরে ১৬৩৮ সালে শাহজী কণ টদেশে বঙ্গলোর নগরে ছিলেন । দাদোছী 
জায়গীরের সমস্ত হিসাব-পত্র লইয়া সেইখানে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
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গেলেন। তীহার সঙ্গে সপুত্র জিজাবাঈও গেলেন। সামান্য কিছুকাল 
শাহজীর সহিত কাটাইয়া তিন জনেই আবার পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। 
ইহার পর তিন বৎসর পিতা-পুত্রে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। ১৬৪১ সালে 
রাজা যখন কর্ণাট-বিজয় শেষ করিয়া বিজাপুরে ফিরিয়া আসিলেন, 
তখন আবার জিজাবাঈ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে আনাইয়া আপনার নিকট দুই 
তিন বৎসর রাখিলেন। ১৬৪৩ সালে শিবাজী মাতার সহিত পুনরায় 
পুণাতে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর অনেক বৎসর পিতা-পত্জরের 
একত্র বাস বা সাক্ষাৎকার ঘটিয়া উঠে নাই। ১৬৪৭ সালে বৃদ্ধ দাদোজী 
পরলোক গেলে শিবাজী স্বাধীনভাবে পুণায় জায়গীর চালাইতে আরম্ত 
করিলেন। তাহার এক বৎসর পূর্রেই তোরণ কেল্লা দখল করিয়া 
এই তরুণ জায়গীরদার স্বরাজ্য-স্থাপনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন | 

এইবার আমরা তিনটী বাদগ্রস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব । প্রথম, 
শিবাজীর জন্য ১৬২৭ সালে হইয়াছিল, না ১৬৩০ সালে? ছিতীয়, 
শিবাজীর পিতা ও মাতার মধ্যে কি কোন অ-বনিবনাও ঘটিয়াছিল, কোন 
মনোমালিন্য উৎপন্ন হইয়াছিল ? তৃতীয়, শিবাজীকে কি দাদোজী 
কোগুদেব লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ? 

আগেই বলিয়াছি যে জেধে দেশমুখদের পঞ্জী অনুসারে শিবাজীর 
জন্ম হইয়াছিল ১৬৩০ সালে । পরমানন্দ নামে এক কবি শিবাজীর 
দরবারে থাকিতেন। তিনি যে শিব-ভারত নামক পুস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহাতেও শিবাজীর জন্মকাল ১৬৩০ সাল বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। সভাসদ্‌ ও ভূঘণ কবি, ইহারাও ছত্রপতির সমসাময়িক। 
সভাসদের বখরে বা ভূঘণের শিবরাজ-গ্রন্থে শিবাজীর জন্ম-বৎসরের 
উল্লেখ নাই। সভাসদের অনুগামী চিত্রগুপ্ত-বখরেও জন্মের বৎসর 
পাওয়া যায় না । পরবর্তী চিটনীস বখর, শিবদিপ্বিজয়, শিবাজী প্রতাপ 
ও শেডগাও বখরে কিন্ত জন্মু-বৎসর শকে ১৫৪৯ বা খৃষ্টাব্দ ১৬২৭ বলিয়া 
লিখিত জাছে। এই শেঘোক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে শক-বৎসরের মিল 
থাকিলেও তারিখের মিল নাই। বর্তমান এরতিহাসিকদের মধ্যে কেহ 
বা এক রকম তারিখ দিয়াছেন, কেহ বা অন্য রকম। এঁতিহাসিক 
যদুনাথ সরকার মহাশয় তাহার শিবাজীর জীবনীতে প্রধান প্রধান ঘটনা- 
বলীর যে তারিখগুলি দিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ জেধে পঙ্জীর অনুযায়ী | 
কিন্ত ছত্রপতির জন্মের তারিখ সম্বন্ধে তিনিও জেধে পঞ্জীর তারিখ গ্রহণ 
না করিয়া প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়াছেন এই জন্য যে, ভৌসলে 
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পরিবারের বংশপরম্পরাগত গোমস্তা মলহার রামরাও চিটনীস তাহার 
বখরে খুঃ ১৬২৭ জন্মের বৎসর লিখিয়া গিয়াছেন। যলহাররাও-এর 
বখরে অন্যান্য ঘটনার তারিখ-সন্বদ্ধে নানা গোলযোগ থাকা সত্বেও সরকার 
মহাশয় তদ্দত্ত জন্ম-তারিখ গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন এই বলিয়া যে, প্রাচীন 
পারিবারিক কর্মচারীর প্রভুর জন্মের ঠিক তারিখ জানা থাকা বা মনে 
থাক] বেশী সম্ভব। কোন বখরই যে ইচ্ছাপৃব্বক ভুল জন্মের তারিখ 
দিয়াছেন তাহা আমরা মনে করি না।' তবে তারিখ-সন্বন্ধেই বা এত 
ভুল আসিল কোথা হইতে? লেখকেরা সমসাময়িক হইলেও নিজের! 
তারিখ জানিতেন না এবং ঠিক লোককে জিজ্ঞাসাও করেন নাই । রায়রী 
বখর ত শিবাজীর জন্ম-বৎসর দিয়াছেন শকে ১৫৪৮! জন্ম-কওলী- 
সম্বন্ধেও বেশ গরমিল রহিয়াছে । যোধপুরে প্রস্তত কোণ্ঠীর জন্ম-কৃণ্লী 
একরূপ, আবার কোন কোন বখরে যে জন্ম-কৃণডলী আছে, তাহা অন্যরূপ। 
এ অবস্থায় যদি এতিহাঁসিক ঘটনার সহিত অসামপ্তস্য না হয় ত মলহার 
রামরাও-এর দেওয়া তারিখ মানিয়া লওয়া আমাদের অধিকতর যুক্তিসঙ্গত 
মনে হয়। বিশেঘতং যখন এতিহ্য এ তারিখের সমথ ন করিতেছে। 
ডা: বালকৃষ্ণচ বলিতেছেন যে এতিহ্য অনুযায়ী গল্পটি (যাহা আমরা উপরে 
বিবৃতি করিয়াছি) সব্বৈব ভুল। তাহার মতে শাহজী ১৬২৫ হইতে 
১৬২৮ পধ্যস্ত বিজাপুরের চাকরীতে ছিলেন, অতএব ১৬২৭ সালে 
যাদবরাও মাহুলী দুর্গ হইতে তাহার ও তাহার স্ত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া- 
ছিলেন ইহা! হইতেই পারে না। কিস্তু ১৬২৫ সালে, অর্থাৎ মালিক 
অন্বরের মৃত্যুর এক' বৎসর পূর্বে, শাহজীর বিজাপুরে চাকরী করিতে 
যাওয়ার ত কোন ক্ষারণই ছিল না! ডাঃ সাহেব এ তর্কও করিতেছেন 
যে, ১৬২৬-২৭-এ নিজামশাহী এবং মোগলের মধ্যে ত যুদ্ধ চলিতেছিল 
না, যাদবরাও মাহুলী অবরোধই বা কেন করিবেন, শাহজীর পশ্চাতেই 
বা কেন ধাবিত হইবেন! উপরে আমরা বলিয়াছি যে মালিক' অন্বর 
মৃত্যুর পুর্বে মোগলের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি পরলোক- 
গমন করার সঙ্গে সঙ্গেই যাদবরাও সে সন্ধি ভঙ্গ করিলেন । ইহার 
একটা কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করি নাই। যখন যাদবরাও- 
প্রমুখ মরাঠা সরদারগণ নিজামশাহী ত্যাগ করিয়া মোগলের তরফে 
চলিয়া গেলেন, তখন শাহজী যান নাই। এই কারণে মরাঠা সরদারগণ, 
বিশেষত: লাখোজী, জামাতা শাহজীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। 
উপরস্ত শাহজীর! উত্তরোত্তর পদৈশৃর্্য বৃদ্ধি হওয়াতে লাখোজী ঈর্ধ্যান্থিত 
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হইয়াছিলেন, অনেকেই এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব, আমরা 
১৬২৭ সালে মাহুলী-অবরোধ, শাহজীর পলায়ন বা লাখোজীর পশ্চাদ্ধাবন 
অসম্ভব বলিয়৷ মনে করি না। ডাঃ বালকৃষ্ণের আর এক যুক্তি এই যে, 
শিবনের ও জনুর দূর্গ ১৬২৭ সালে নিজামশাহের দখলে । সেখানে 
কেন বা কেমন করিয়া শাহজী আপন স্ত্রীকে রাখিয়া যাইবেন ? ইহার 
উত্তর সহজ | প্রথম, শাহজী যখন নিজামশাহীর সেনাপতি ছিলেন, 
নিজামশাহের দুগে” স্ত্রীকে রাখিয়া যাওয়া তিনি বিপদ্‌সঙ্কুল কেন মনে 
করিবেন, বিশেষ যখন তাহার বন্ধু শ্ীনিবাসরাও জ্নুরের কিল্লেদাপ্স ! 
তার পর এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে শাহজীর কোন ইচছাই ছিল না 
স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইবার, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাকে শিবনেরে রাখিয়া 
যাইতে হইয়াছিল। আরও এক কথা আছে। শাহজী নিশ্চয়ই 
বৃঝিতেন যাদবরাও তাহাকে যত বড় শক্রই ভাবুন না, আপন কন্যার উপর 
কোন অত্যাচার করিবেন না। মোটের উপর আমাদের মনে হয় যে 
ব্তিহ্য-অনুযায়ী পুরানো গল্প যাহা আমরা উপরে দিয়াছি, তাহা অসত্য 
প্রতিপন্ন করার মত প্রমাণ আমাদের সম্মুখে আসে নাই। 

দ্বিতীয় বাদগ্রস্ত বিঘয়, শাহজী ও জিজাবাঈ-এর মধ্যে কোন মনো- 
মাঁলিনা ঘটিয়াছিল এ কথা মনে করিবার কারণ আছে কি না। ডাঃ বাল- 
কৃষ্ণের তরফে এই সময়ের ঘটনাবলীর যে গল্প বিবৃত হয় তদনুসারে ত 
স্বামী-স্ত্রী অধিকাংশ সময়টা একত্রই বাস করিতেছিলেন, অ-বনিবনাও-এর 
কথাই উঠে না। আমরা এতিহ্য অনুসরণ করিয়া যে বিবৃতি উপরে 
দিয়াছি, তাহাতে কোন অসদৃভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক । 
মনোমালিন্যের কথা প্রথম উাপন করেন এতিহাসিক গ্রাণটডফ। 
তারপর কিংকেড ও সরকার তাহার পদাক্ক অনুসরণ করিয়াছেন । রাণাডের 
মত চিন্তাশীল লেখকও এ বিঘয়ে কোন অনুসন্ধান না করিয়া গ্রাণ্টডফের 
মত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইরাছেন। সরকার মহাশয় তাঁহার শিবাজীর 
জীবনীতে লিখিয়াছেন, “১৬৩০ সাল নাগাদ জিজাবাঈ তাহার স্বামীর 
ভালবাসা হারাইলেন, হয়ত তিনি বিগত-যৌবনা হইয়াছিলেন বলিয়া । 
শাহজী তাহাকে ও তাহার শিশুপুত্রকে ত্যাগ করিয়া এক সুন্দরী তরুণীকে 
বিবাহ করিলেন |” শাহজী ১৬৩০ সালে যে মোহিতে বংশের কন্যা 
তুকাবাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন বাদ নাই। কিন্ত 
ইহাতে আশ্চর্য হইবারও কিছু নাই। সেকালের রাজারাজড়া সবাই 
বহু বিবাহ করিতেন। শাহজী নিজেই শিবাজীর কিশোর বয়সে তাহার 
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দুইবার বিবাহ দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রথমা পত্বী কোন অপমান বোধ করিতেন না | জিজা - 
বাঈও করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে ১৬৩৭ সালে ও ১৬৩৮ 
সালে পতি-সন্দর্শ নেও যাইতেন না, ১৬৪১ সালে বিজাপুরে গিয়৷ দূই 
তিন বৎসর স্বামীর ঘরও করিতেন না! তার পর এ কি রকম কথা ! 
জিজাবাঈ বিগত-যৌবনা হইয়াছিলেন বলিয়া শাহজী শিবাজীকেও 
ত্যাগ করিলেন! যদি জিজাবাঈ-এর পুজ্র বলিয়া শিবাজী পরিত্যাজ্য 
হইলেন, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্তাজীকে পিতা জন্ম হইতে মৃত্যু 
পর্যন্ত নিকটে রাখিলেন কিরপে! তারিখ-ই-শিবাজী ও অপর একটি 
বখরে লিখিত হইয়াছে যে জ্যেষ্ঠপুত্র শন্তাজী নিহত হইলে শাহজী জিজা- 
বাঈ ও কনিষ্ঠ পুত্রের উপর ভীঘণ ক্রুদ্ধ হইলেন, কেন না তীহার বিশ্বাস 
জন্মিল যে লাখোজীর দুক্ৃত ও দুর্দেবের জন্য এই ব্যাপার ঘটিল, এই 
বিশ্বাসের বশবত্তাঁ হইয়া রাজা স্ত্রী-পুভ্রকে পরিত্যাগ করতঃ দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করিলেন। এ কথার কোন অর্থ ই হয় না, কেন না শন্তাজীর 
মৃত্যু, হইল ১৬৫৩ অথবা ১৬৫৫ সালে, আর শাহজী তুকাবাঈঞে বিবাহ 
করিয়াছিলেন তাহার বু পূর্বে, ১৬৩০ সালে । অথচ এই আজগুবি 
কথাও বিশ্বাস করিয়াছেন আধুনিক এতিহাসিক ! লাখোজী যাদব 
গতাস্ু হইয়াছিলেন বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে অথচ তাহার দোষে শল্তাজী 
প্রাণ হারাইলেন, ইহা শাহজীর মত একজন বৃদ্ধিমান্‌ প্রবীণ রাজকারবারী 
মান্ঘ কখনও মনে করিতে পারে! পরমানন্দ শিবভারতে জিজাবাঈ-এর 
প্রতি পতির গতীর প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও 
বলিয়া গিয়াছেন যে শাহজীর মনে বিশ্বাস জন্নিয়াছিল যে শিবাজীর 
মত সুলক্ষণ পুত্রের জন)ই তাহার উত্তরোত্তর শ্ীবৃদ্ধি হইতেছে ৷ সভাসদ্‌ 
বলিয়াছেন যে শীহজী রাজা মহাদেবের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়া- 
ছিলেন যে শিবাজী নানা অলৌকিক কীন্তি করিবেন, তিনি দ্বাদশবধধ 
অতিক্রম করিলে তীহাক্ষে যেন স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া 
হয়। শিবভারতেও এইরূপ কথার উল্লেখ আছে। প্রত্যাদেশ আমরা 
বিশ্বাস করি বা না করি, এ কথা বুঝা সহজ যে শাহজী. তাহার কনিষ্ঠ 
পুত্রের মধ্যে নানা অসামান্য গুণ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে 
১৬৪৩ সালে পুণাতে পাঠাইলেন আপন বিধিলিপি পূর্ণ করিবার 
জন্য। সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্যেষ্ঠকে পিতা কাছেই রাখিলেন কর্ণাটের 
জায়গীর তশ্বাবধান করিবার কার্য | মালোজীর দেবী-সন্দর্শ নের পর 
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হইতে এই পরিধারের সকলেই তীহাদের বংশে অবতাঁরী পুরুঘের অন্যের 
অপেক্ষা করিতেছিলেন | 

১৬২৭ সাল হইতে ১৬৩৭ অবধি শাহজীর ত আদৌ সমর ছিলনা 
পারিবারিক সুখ উপভোগ করিবার। বাধ্য হইয়া স্ত্রীকে দূরে রাখিতে 
হইয়াছিল। কিস্ত সে সময়েও তিনি যথাসাধ্য স্ত্রী-পুত্রের বিপদ্‌- 
আপদ সুখ-দুঃখের দিকে নজর রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধশেঘে বিজাপুরে 
বসিয়াই তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনোমালিন্য 
কোথায় ! 

এখন, কথা উঠিতে পারে যে ১৬৪৩ সালে জিজাবাঈ পুত্রের সহিত 
পুণা চলিয়া গেলেন কেন, বিজাপুরে স্বামীর কাছে রহিলেন না কেন? 
উত্তর সহজ | যে শিবাজীকে তিনি জন্মাবধি সযতনে লালন-পালন 
করিতেছিলেন, যাহার উজ্জ্বল ভবিধ্যৎ-সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহ 
ছিল না, তাহাকে তিনি কিশোর বয়ে একা ছাড়িয়া দিবেন কিনূপে ? 
তাহার চরিব্র-গঠনের সমস্ত ভার একা দাদোজীর উপর ছাড়িয়া দিয়া 
জিজাবাঈ-এর মত মাতা কি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! শাহজীর সেবা 
করিবার জন্য ত সপত্বী তুকাবাঈ রহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্তাজী রহিল, 
তাহার কোন কষ্ট হইবার কথা নয়! 

১৬৪৩-এর পরে যখন শিবাজী তাহার স্বরাজ্য-স্থাপনের কাধ্য 
আরম্ভ করিলেন, তখন হয়ত শাহজী বিজাপুরের সুলতান ও মন্ত্রীদিগের 
নিক্ট প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন যে পুত্র তাহার আজ্ঞাধীন নয়, 
উচছ-ঙ্খল হইয়া যাইতেছে । কিন্তু ইহা যে তাহার মনের কথা নহে, 
শুধু সুলতানের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ, তাহা বোঝা কঠিন নহে। 

১৬৩৩ সালে জিজাবাঈকে মোগলেরা যখন ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল 
তখন যে তাহার যাদব আত্মীয় মোগল সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন, “জিজা- 
বাঈ পতি-পরিত্যক্তা, শাহজীর সহিত তাহার কোন সন্তাব নাই, তীহাক্ষে 
কারারদ্ধ করিলে শাহজী একটুও বিচলিত হইবেন না, অপমান শুধু 
যাদব-বংশেরই হইবে,” তাহার মতলবও সুস্পষ্ট । শাহজীর সহিত 
জিজাবাঈ-এর সত্ভাব নাই এরূপ ন৷ বুঝাইলে মোগল সেনাপতি জিজাবাঈকে 
ছাঁড়িবেন কেন? 

মোটের উপর এ কথা অসক্কোচে বল৷ যায় যে জিজাবাঈ ও শিবারজীকে 
শাহজদী রাজা মনোমালিন্য-বশত: পরিত্যাগ নিসার তাহ! সাবাস্ত 
করিবার মত কোন প্রমাণ নাই। 
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এইবার তৃতীয় বাদগ্রস্ত বিয়ের বিচার করা যাক। শিবাজী কি 
লেখাপড়া জানিতেন, না নিরক্ষর ছিলেন? গ্রান্টডক তাহার ইতিহাসে 
বলিয়া গিয়াছেন যে শিবাজী আপন নাম স্বাক্ষর পর্যন্ত করিতে পারিতেন 
না। তাহার পদাঙ্ক অন্সরণ করিয়া হিন্দু এরতিহাসিকও বলিয়াছেন, 
“শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন। তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা 
করেন নাই |” এই গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন যে কোন শেতকায় 
শিবাজীকে লিখিতে দেখেন নাই । অধ্যাঃ বালকৃষ্-রচিত শিবাজীর 
জীবনীর ১২।১৩ পৃষ্ঠায় অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যখন বিতিনু 
জাতীয় সাহেব (ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফিরিঙ্গী), কৃঠিয়াল বা কর্মচারী, 
শিবাজীর স্বাক্ষরিত বা স্বহস্তে লিখিত চিঠি, সন্ধিপত্র ইত্যাদি দেখিয়া- 
ছিলেন। অবশ্য এইরূপ স্বাক্ষরিত চিঠিপত্র এ পধ্যস্ত একখানাও 
পাওয়। যায় নাই। পাওয়া গেলে ত গোলমাল চুকিয়াই যাইত! রাইরী 
বখরে একটী ঘটনার উল্লেখ আছে, যখন শিবাজী দাদোজী কোগওদেবকে 
লিখিত তাহার পিতার একখানি পত্র খুলিয়া পড়িয়াছিলেন। লেখাপড়া 
না জানিলে তিনি চিঠি খুলিবেন কেন? ডাঃ বালকৃষ্ণের পুস্তকে ১৪০ 
পৃষ্ঠাতে রাজাপুরের ইংরেজ কৃঠিয়ালদের দপ্তর হইতে কয়েক ছত্র উদ্ৃত 
আছে। তাহাতে আমরা এই বাক্যটী দেখিতে পাই, “দূতকে বলিয়া 
দিতে হইবে সে যেন পত্র সাবধানে শিবাজীর আপন হস্তে দেয়, আমাদের 
মনে সবর্বদাই এই ভয় হয় যে তাঁহার ব্রাঙ্ণেরা চিঠিকে আপন মনোমর্ত 
কথ] বলাঁয়।” ইহার অর্থ কি শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন? এই 
কৃঠিয়াল নিশ্চয়ই রাজাকে সাক্ষর বলিয়া জানিতেন। 

শাহজীর সময়ে রচিত রাধাবিলাসচম্পু নামক এক পুস্তক হইতে 
আমরা বুঝিতে পারি যে শাহজী কিরূপ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা 
ছিলেন। শিবাজীর পুত্র শল্তাজী স্বয়ং বুধভূঘণয় নামে এক সংস্কৃত 
গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন। শিবাজীর সমসাময়িক মরাঠা সরদারেরা প্রায় 
সকলেই লিখিতে পড়িতে পারিতেন। তাহা হইলে ইহা কিরূপে 
সম্ভবে যে একা শিবাজীরই অক্ষর-পরিচয় হয় নাই, বিশেষত: যখন আমরা 
জানি যে তাহার যথোপযোগী শিক্ষার জন্য পিতামাতা ও দাদোজী 
কোওদেব কিজপ আয়োজন করিয়াছিলেন । শিবাজী যে বিদ্যোৎসাহী 
ছিলেন তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। রামদাস তাহার বিখ্যাত পত্রে 
শিবাজীকে লিখিয়াছিলেন, “তুমি সব্বদা পণ্ডিতমগ্ডলী-পরিবোষ্টিত এবং 
স্বয়ং জ্ঞানী পুরুঘ |” তুকারাম ও বামন পণ্ডিতও শিবাজীর জ্ঞান-বুদ্ধির 
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স্ততি করিয়া লিখিয়া গিঁয়াছেন। শিবাজীর বিদ্যার্জন-সশ্বন্ধে শিব- 
দিপ্বিজয়ের বর্ণনা পড়িলে হয়ত কতকটা অত্যুক্তি মনে হইতে পারে, 
কিন্ত চিটনীস বখরের বিবৃতির মধ্যে অবিপৃসনীয় কিছুই নাই । পরমানন্দ 
ছত্রপতির সমসাময়িক ছিলেন, আগেই বলিয়াছি। তিনি তাহার শিব- 
ভারতের নবম ও দশম অধ্যায়ে শিবাজীর বিদ্যার্জন-স্ষদ্ধে নানা তথ্য 
দিয়াছেন। এতিহাসিক রাজবাডে তাহার মরাঠা ইতিহাসের সাধন 
নামক পুস্তকে ও সরস্বতী মন্দির নামক পত্রিকাতে গ্রকাশিত এক প্রবন্ধে 
শিবাজীর সাক্ষরত৷ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিতি করিয়াছেন। আগেই 
বপিয়াছি যে সাক্ষরতার প্রমাণাবলীর মধ্যে একমাত্র অভাব এই যে শিবাজীর 
হস্তাক্ষর-সংবলিত অবিসংবাদদী কোন কাগজপত্র আজও পাওয়া যায় 
নাই। তথাপি পরিস্থিতি হইতে শিবাজীর নিরক্ষরতা! একেবারে অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হয়। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শিবাজী 
সাক্ষর হউন বা নিরক্ষর হউন, তিনি যে যথার্থ শিক্ষিত মানুঘ ছিলেন 
ইহ] সব্ববাদিসন্মত। চিটনীস বখরে তাহাকে যে “বহুত বিদ্বান” 
বলিয়া বর্ণনা করা৷ হইয়াছে তাহার মধ্যে অত্যুক্তি নাই। 

এইবার সাধারণ ভাবে দেখ! যাক শিবাজী বাল্যকালে কি প্রকার 
শিক্ষা! পাইয়াছিলেন। যে কোন কৃতী পুরুঘের জীবনের গতি নির্ভর 
করে কতকটা তাহার বাল্যশিক্ষার উপর, কতকটা পরিবেশের উপর। 
শিক্ষার অর্থ যে শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানার্জন নহে, তাহা বলা বাহুল্য । 
মৌখিক উপদেশ হইতেও যখেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়, পরিস্থিতি ও পারি- 
পাশ্বিক ঘটনাবলী হইতেও মান্ঘে অনেক কিছু শিখিয়া থাকে । তবে 
পরিস্থিতি হইতে শিক্ষা লাত করিতে হইলে স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রয়োজন । 
শিবাজীর বুদ্ধি যে অসাধারণ তীক্ষ ছিল তাহা তাহার কাধ্যকলাপ হইতে 
সহজেই অনুমেয় । চক্ষে যাহা দেখেন, করণে যাহা শোনেন, তাহ 
হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করা এরূপ লোকের পক্ষে সহজ। যে কষ্টের 
মধ্য দিয়া ছত্রপতির জীবনের প্রথম দশ বৎসর কাটিয়াছিল, তাহাতে 
স্বভাবতই তিনি প্রচুর দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন | 
চারিদিকে অনবরত অত্যাচার, দুঃখ ও হাহাকার দেখিয়া শিশুর কোমল 
মন আপন হইতে কঠিন হইয়৷ উঠিতেছিল। কাহার দোঘে দেশে এত 
দঃখ-কট, এ কথা নিশ্চয়ই তাঁহার কেবলই মনে হইত। হয় তমাতাকে 
জিজ্ঞাস! করিতেন, “মা, কেন সব্বত্র এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে, কেন 
পিতা আমাদের কাছে আসিতে পারেন না, কেনই বা আমরা এপ্ধপ 
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লকাইয়৷ লুকাইয়া ফিরি ?” মা যাদব-বংশের কন্যা, একদিন যে বাদবেরা 
মহারাষ্টে রাজত্ব করিত। যাহার! যাদবের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, 
যাহারা তাহার পিতা ও ভ্রাতীকে হত্যা করিয়াছিল, যাহাদের জন্য 
তাহার স্বামী আজ বন্য পশুর মত পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিতেছেন, 
যাহাদের জন্য তিনি শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া এক কেল্ল। হইতে 
আর এক কেন্লায় পলাইয়া বেড়াইতেছেন, জিজাবাঈ কি 
তাহাদিগকে কখনও ভুলিতে পারেন, না ক্ষমা করিতে পারেন ? 
তাহাদের পারিবারিক ইতিহাস, যাদবদের কথা ও ভোসলেদের 
কথা, নিশ্চয়ই বারবার পুত্রকে শুনাইতেন। হয়ত একথাও 
বলিতেন, “বাছা, তোর পিতামহ দেবীর আদেশ পাইয়াছিলেন 
যে এক দিন আমাদেরই বংশে মহাদেব জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের ও 
জাতির সকল দুঃখের অবসান করিবেন।” অল্পবয়স্ক শিশুকে এই সমস্ত 
কথা বলা কি অসম্ভব মনে হইতেছে? অসম্ভব ভাবিবার কোন কারণ 
নাই। নয় বৎসরের বালক' হানিবলকে একদিন তাহার পিতা দেবতা- 
সমক্ষে শপথ করাইয়াছিলেন “যত দিন বাঁচিব, রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ 
চালাইব।” হাষিলকার বার্কা হানিবলকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
জিজাবাঈও শিবাজীকে সেই শিক্ষাই দিতেছিলেন। 

তবে জিজাবাঈ যে শিবাজীকে শুধু তাহাদের পারিবারিক ইতিহাসই 
শুনাইতেন, তাহা নহে। শিবাজীর সারা জীবন আমরা তীহার মনে 
ও চরিত্রে যে সরল ধরন্মভাব দেখিতে পাই তাহাও তিনি শৈশবে মাতৃ-অন্কে 
লাভ করিয়াছিলেন। ভবানীর প্রতি অচলা ভক্তি, বিপদে আপদে 
তাহার উপর একান্ত নির্ভর, শিবাজী শিশুকালেই শিখিয়াছিলেন। মাতার 
মৌখিক উপদেশ হইতেও শিখিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ ধেধ্য ও 
সহিষ্ণুতা চক্ষে দেখিয়াও শিখিয়াছিলেন। মায়ের কোলেই তিনি প্রথম 
শুনিয়াছিলেন রামায়ণ-মহাভারতের কথা, প্রাচীন আধ্যদের বীরত্বের 
কাহিনী, স্বার্থ ত্যাগের কাহিনী । শুনিতে শুনিতে শিশু আপন . মনে 
ভাবিত, “আমি কি তীহাদের মত বীর-ধীর, ধান্সিক স্বাথ ত্যাগী হইতে 
পারিব না ?-_নিশ্চয় পারিব।” শিক্ষা আর কাহাকে বলে, এই ত 
যথার্থ শিক্ষা । তবে জিজাবাঈ-এর মত মহীয়সী রমণী কি শুধু দুঃখ- 
ক্টের কাহিনী বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, শুধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ুতার উপদেশ 
দিয়াই কি থামিতেন! তাহা কখনই সম্ভবে না। তিনি পুত্রের মনে 
ধর্মভাবের সহিত উচচাকাঙ্ক্ষার বীজ নিহিত করিয়াছিলেন। প্রাণে 
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বেদনার সহিত আশারও সঞ্চার করিয়াছিলেন, “দেবতা যাহার 
পক্ষে, তাহার কিসের ভয়! উদ্যোগী পুরুঘসিংহের সহায় স্বয়ং 
ভবানী 1”? 

১৬৩৭ সালে শিবাজী যখন পিতার কাছে প্রথম গেলেন তাহার 
পৃবের্বই তিনি শস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
অক্ষর-পরিচয় হয়ত তখনও হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি বেশ তীক্ষ হইয়াছিল । 
বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া মনে সাহস-পরাক্রমাদি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুণাতে 
আসিয়া দাদোজীর তত্বাবধানে নিয়মিত শিক্ষা আরম্ভ হইল। শুধু 
নিয়মিত নয়, বহুমুখী শিক্ষা | শিবাজী ক্ষত্রিয়-সন্তান, রাজার কৃমার, 
সামরিক শিক্ষা তীহার সব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। তাই দাদোজী তীহার 
নিয়মিত কসরত, অশ্বারোহণ, কাওয়াজাদি অভ্যাসের ব্যবস্থা করিলেন। 
তার পর অক্ষর-পরিচয় করাইয়া নানা ভাঘা শিক্ষা দিয়া, ইতিহাস-পুরাণাদি 
পাঠ করাইয়া মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিলেন । দাদোজী স্বয়ং ধান্মিক 
মানুঘ ছিলেন, শিঘ্যের মনেও ধর্মভাব জাগাইবার যথাসম্ভব চেষ্টা 
করিলেন। সে কাজ কঠিন হইল না, কারণ জননী ইতিপূর্বে শিশুর মনে 
ধর্মের বীজ বপন করিয়াছিলেন । কিন্ত দাঁদোজীর সব্বাপেক্ষা বড় 
শিক্ষা-দান হইল শিঘ্তকে হাতে কলমে রাজকারধ্য শেখান। ১৬৩৭ 
সালে পুণা ও সুপা অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। আহমদনগর 
ও বিজাপুর, আহমদনগর ও মোগল, মোগল ও শাহজী, অর্ধশতাব্দী 
ক্রমাগত ইহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহে এই ভূখণ্ড জনহীন অরণ্যে পরিণত হইয়া- 
ছিল, কৃষককুল দেশ ত্যাগ করিয়াছিল, সর্বত্র বরাহ তন্লুকাদি নির্ভয়ে 
বিচরণ করিতেছিল। যেখানে সেখানে দস্ুর দল লোকের মনে ভীতির 
সঞ্চার করিয়া বেড়াইতেছিল। ঘাটমাথার ব৷ মাওল গ্রদেশের দেশমুখেরা 
আহমদনগরের সত্ত। লোপ হওয়ার পরে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া, 
হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। তীহারা নামে মাত্র বিজাপুরের অধীন ছিলেন, 
কিন্ত সত্য বলিতে কাহারও শাসন মানিতেন না । পরস্পরের সহিত কলহ 
ও লুটপাটেই তাহাদের দিন কাটিত। এ হেন প্রদেশে শান্তি-স্থাপনের 
ভার পড়িল দাদোজী কোগুদেবের উপর । সে কাজ করিতে তাহার 
বেশী দিন লাগিল না। অল্নকালের মধ্যেই তিনি চতুন্দিক হইতে কৃঘক 
ডাকিয়া আনিয়া জমী বিলি করিলেন। তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন 
যে প্রথম কয়েক বখসর কোন খাজনা লইবেন না। দাদোজীর সহদয় 
ব্যবহারে কৃষকেরা এত তুষ্ট হইল যে তাহারাই আপন হইয়া আরও কৃঘক 
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ডাকিয়া আনিল। তার পর দাদোজী সমস্ত জমী জরীপ করাইয়া শ্রেণী- 
বদ্ধ করিলেন এবং রাজন্ব-নির্ধারণের ন্যায়সঙ্গত নিয়ম-কানুন জারী 
করিলেন। প্রজারা মুকররী স্বত্বে জমী পাইল এবং দেখিল যে জায়গীর- 
দারের খাজনা দিয়াঁও তাহাদের বিস্তর লাভ থাকে | দেশে সুখ ও সন্তোষ 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাওল প্রদেশের অধিবাসী পাহাড়ী 
মাওলীরা যে অত্যন্ত দরিদ্র ও অর্ধজঙ্গলী লোক ছিল, তাহা আমরা আগেই 
বলিয়াছি। কিন্তু বন্য হইলে কি হয়, দাদোজী দেখিলেন যে তাহাদের 
মত পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণ সরলপ্রকৃতি বিশ্বাসী লোক পাওয়া ভার । তিনি 
নানারপ দাদন ইত্যাদি দিয়া, রাজস্ব মাপ করিয়া তাহাদিগকে অল্প অল্প 
কৃঘিকাধ্য করিতে শিখাইলেন। তাহাদের মধ্যে অনেককে তিনি পেয়াদার 
চাকরী দিয়া খাজনা আদায়ের কাজে লাগাইলেন, আবার অনেকের 
হস্তে বল্লম-সড়কী দিয়া শ্বাপদ-হননের কাধ্যে নিযুক্ত করিলেন । আগেই 
বলিয়াছি যে এঁ প্রদেশে ক্রমাগত ডাকাতের দল আসিয়া নানা উৎপাত 
করিত। দাদোজী এক মাওলী বরকন্দাজ পল্টনও গড়িয়া তুলিলেন 
এই দস্জ্যদিগকে দমন করিবার জন্য । 
শাহজীর জায়গীরের মধ্যে যে সমস্ত কেল্লা ছিল সেগুলিকে মেরামত 
করিয়া দাদোজী প্রত্যেক কেল্লাতে মাওলী রক্ষী-দল সংস্বাপিত করিলেন । 
অল্প দিনের মধ্)ই জায়গীরের আয় বিস্তর বাড়িয়া গেল। শাস্তি-স্থাপন 
ও পুনর্গ ঠনের এই সমস্ত কাধ্যে দাদোজী বালক শিবাজীর কৃতুহল উদ্রেক 
করিয়াছিলেন । সব্বদা সব্বত্র প্রভুপুভরকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহাকে 
সযতনে সব্ব বিঘয় বুঝাইয়া দিতেন। জমী-বন্দোবস্ত ও চাঘ-বাসের 
উন্ৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া কেল্লা-মেরামত ও মাওলী পল্টন গড়িয়৷ 
তোলা পর্য্যন্ত সর্কল কাজই বালক জায়গীরদার যত্বপুর্বক দেখিতেন 
ও শিখিতে চেষ্টা করিতেন। দাদোজী প্রবীণ কর্মচারী, মানুঘ দেখিলেই 
বুঝিতে পারিতেন, কে কতটা কাজের লোক। তীহার সহিত নিত্য 
ঘরিতে ঘুরিতে শিবাজীও মানুষ চিনিতে শিখিলেন। ক্রমশঃ এমন 
হইল যে শিবাজীর অজ্ঞাতে দাদোজী কিছু করিলে তিনি ক্ষণ হইতেন 
ও জিজ্ঞাসা করিতেন, “আপনি আমাকে এ বিঘয়ে কিছু বলিলেন না 
কেন? আমি আপনার পুত্রস্বরূপ, না বুঝাইলে শিখিব কিরূপে ?” 
১৬৪১ সালে শাহজীর সহিত পুভ্রের যখন বিজাপুরে সাক্ষাৎ হইল, তখন 
তিনি দেখিলেন যে পুত্র আর অবুঝ বালক নাই, বয়সে না হউক, বুদ্ধিতে 
দ্রুত সাবালক হইতেছে । পিতার বড় আনন্দ হইল। তিনি দুই তিন 
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বৎসর ধরিয়া পুভ্রকে বিজাপুরের মত এক বিস্তীর্ণ রাজধানীর সমস্ত 
দ্রষ্টব্য জিনিস দেখাইলেন। সিলেখানা, তোপখানা, গোলা-বারুদের 
ভাণ্ডার, দৃগপ্রাকার, খাজনাখানা, আদালত, রাজদরবার, কিছুই বাকী 
রহিল না। শিবাজী যাহা দেখেন, তাহার সম্বন্ধে শত প্রশ করেন। পিতা 
প্রসন্ন মনে প্রশের উত্তর দেন। শাহজী খ্যাতনামা যোদ্ধা, রাজনীতিতে 
ধরন্ধর, শাসনকার্যে প্রবীণ, দূই তিন বৎসর তাহার সহিত নিত্য সাহচর্য 
পুক্র রাজকারবারী পুরুষের জ্ঞাতব্য সকল বিঘয়ই কিছু কিছু শিখিলেন। 
একটী ক্ষুদ্র জায়গীর-শাসনের কার্য তিনি পৃণাতে সবই দেখিয়াছিলেন, 
এখন দেখিলেন একটা বিশাল রাজ্য কি ভাবে শাসিত হয়, দুইটার মধ্যে 
প্রভেদ কত। বিজাপূরে থাকার সময়ে মুসলমান আমীর ও হিন্দু সরদার- 
মণ্ডলীর সহিত শিবাজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল । পরে ছত্রপতি শিবাজীকে 
স্বদেশী বিদেশী ধিনিই দেখিয়াছিলেন তিনিই তাহার চোখের অসাধারণ 
দীপ্তি, মখের মধুর হাসি ও মিষ্ট কথাবার্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
বালক-বয়সে বোধ হয় সেই হাসি আরও মিষ্ট ছিল, কথা আরও মধুর ছিল'। 
কেন না বিজাপরে সুলতান হইতে ক্ষুদ্রতম সৈনিক পর্য্যস্ত সবাই শাহজী 
রাজার পূভ্রকে দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা মোহিত 
হইয়াছিলেন, কিন্ত শিবাজী বিজাপুরে মুসলমান সাম্রাজ্য দেখিয়া মোহিত 
হইতে পারেন নাই। বরং সেখান হইতে পৃণায় ফিরিয়া বালকের 
হিন্দ্রাজ্য-স্থাপনের নিশ্চয় দৃঢ়তর হইল । বিজ্াপুরে পিতাপুত্রের এ 
বিঘয়ে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। শাহজী পুত্রকে অনেক 
বঝাইয়াছিলেন যে ভারতে মুসলমান আধিপত্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত, 
হৃদয়ে অনথ ক মুসলমান-বিদ্বে পোষণ করা অথ হীন, বরঞ্চ স্থলতানের 
সহিত সপ্ভাব রাখিয়৷ চলিলে সকল রকমের মঙ্গল হইতে পারিবে । ভিভা- 
বাঈকে দিয়াও পুত্রকে এই উপদেশ তিনি দেওয়াইয়াছিলেন, কিন্ত 
কোন ফল হইল না। মাতার মুখেও এই সব কথ শুনিয়া শিবাজী 
স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা টলিল না । তিনি স্পষ্ট জবাব 
দিলেন, “বিদেশী বিধন্মীর চাকরী করা আমার ছারা হইবে না, আমি 
দেশে স্বধর্ম ও স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিব ।' 

শিবাজী একদিনও দরবারে সুলতানকে নত হইয়া কৃনিশ করেন 
নাই। তথাপি স্থুলতানের কেমন এই তেজন্বী মরাঠা বলিকের উপর 
নীঁয়া পড়িয়া গিয়াছিল। যখন তখন তিনি তাহাকে নূতন খেলাৎ- 
পোঘাঁক উপহার দিতেন । শিবাঁজী বাড়ী ফিরিয়া সে সমস্ত অশুচিবোধে 
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ফেলিয়া দিয়া মান করিতেন। অবশেষে গো-বধ ও গো-মাংস বিক্রয় 
'লইয়া বালক এত গোলযোগ বাধাইলেন যে পিতা বুঝিলেন, ইহাকে 
'আর বিজাপৃরে রাখা চলিবে না। ১৬৪৩ সালে স্ত্রী-পত্রকে পুণায় 
ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। জির্জাবাঈ স্বামীর আদেশে পৃক্রকে সুলতানের 
দরবারে চাকরী লইতে অনরোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুজের ধর্শানিষ্ঠা 
ও অটল নিশ্চয় দেখিয়! তিনি অন্তরে যথেষ্ট গব্বও অনুভব করিয়াছিলেন । 
পৃণায় ফিরিয়া আর তিনি পুত্রকে কখনও আপন সঙ্কল্পচ্যত করিবার 
চেষ্টা করেন নাই। হয়ত তাঁহার মনে এখন ধরব বিশ্বাস জন্িয়াছিল, 
“এই সেই শিব অবতার, যাহার প্রতীক্ষা আমরা এতকাল করিয়াছি । 
জয় মা ভবানী!” 

এবার পৃণায় ফিরিয়া দাদোজী শিবাজীকে রাজস্ব, শাসন, বিচার 
ইত্যাদি সংক্রান্ত নানারকম কাজের ভার দিতে লাগিলেন । এখন কাজও 
অনেক বাড়িয়াছে, কেন না ইন্দাপূর ও বারামতী মহলও এখন শাহজীর 
জীয়গীরভুক্ত হইয়াছে। দাদোজী শিবাজীর মনের তাব ঠিক বুঝিতেন। 
তাহার কেবলই ভয় হইত যে এই বালক কোন্‌ দিন কোকের মাথায় হঠাৎ 
একটা অপকর্ম করিয়া বসিবে, আর তাহার ফলে প্রভুর বিশাল গ্রভাব- 
প্রতিপত্তি ও বিস্তীর্ণ জায়গীর সব নষ্ট হইবে । তাই তিনি আশা করিতে- 
ছিলেন যে, বালককে কাধ্যে রত রাখিলে তাহার মন হইতে ধীরে 
ধীরে স্বরাজ্য-স্থাপনের আজগুবী খেয়াল দূর হইবে। কিস্ত তাহা হইল 
না। শিবাজী আর বালক নাই, ঘোড়শ বর্ষের তরুণ | জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, 
সাহসে, যে কোন বয়স্ব লোকের সমতল | তিনি দাদোজীকে পিতার 
ন্যায় ভক্তি করির্তিন। সামান্য বিঘয়ে অবধি তাহার আদেশ পালন 
করিতে তৎপর ছিলেন । কেবল' এঁ এক বিঘয়ে, যাহা লইয়া পিতার সহিত 
পর্য্যস্ত মতছৈধ ও কথ! কাটাকাটি হইয়াছিল, শিবাজী কাহারও অনুশাসন 
মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শয়নে স্বপনে জাগরণে তাহার এ একই 
ধ্যান, “কেমন করিয়া আমার দেশকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করিব, 
কেমন করিয়৷ দেশে স্বধর্ম স্বাপন করিব!” বৃদ্ধ দাদোজীও শিঘ্যকে 
এ বিষয়ে অনেক বুঝাইতেন, উপদেশ দিতেন, কিন্তু বিন্দ্‌মাত্র ফল হইত 
না। শিঘ্য নত শিরে গুরুবরের উপদেশ শুনিতেন, কিন্তু উত্তর দিতেন, 
“আমার প্রতিজ্ঞা অটল, আমাকে এ বিঘয়ে কিছু আদেশ করিবেন না। 
আমার মন্ত্রের সাধন অসম্ভব হইলেও তাহার জন্য শরীর পাত 
করিব।” | 
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১৬৩৮ সালে শাহজী কর্ণাট-বিজয়ের পৃরস্কারস্বরূপ সুলতানের নিকট 
হইতে ইন্দাপূর ও বারামতী মহল এবং পুণা-সন্নিকটস্থ মাওল প্রদেশ 
ইনাম পাইয়াছিলেন। বারামতী ও ইন্দাপর সহজেই হস্তগত হইল, কিস্ত 
মাওলের দেশমূখেরা বিনা যুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করিলেন না । দাদোজী 
কোগুদেবকে এ প্রদেশে রীতিমত অভিযান করিতে হইয়াছিল, এক 
বার হার মানিতেও হইল । অবশেষে প্রথমে জেধে, পরে বান্দল ও 
অন্যান্য দেশমুখেরা শাহজীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। পরে এই 
দূর্দান্ত কিল্লেদারগণ শিবাজীর এরূপ বিশৃস্ত অনুচর হইয়াছিলেন যে, 
লোকে পোবাড়া গাইত, “হনুমান অঙজগদ রামজীর। জেধে বান্দল 
শিবাজীর |” এই মাওল-অধিকার হইতে কোন কোন এঁতিহাসিক 
অনুমান করেন যে পুণা অঞ্চলে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার কাজ শাহজীর আদেশে 
দাদোজী কোগুদেব ১৬৩৮ সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এ কথ৷ 
আমাদের নিতীন্তই বাজে মনে হয়! কেন না আমরা জানি যে ১৬৪১ 
হইতে ১৬৪৭ সাল পর্যন্ত শাহজী ও দাদোজী কিন্ধপ চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন শিবাজীর মনে রাজভর্ভির সঞ্চার করিতে । শাহজীর হৃদয়ে 
স্বাধীন রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কল্পনা কখনও জাগিয়াছিল কিনা, তাহা বল৷ 
কঠিন। হয়ত জাগিয়াছিল, কিস্ত অনেক পরে, যখন বিজাপুরের আসন 
বিনাশ তিনি মানস-চক্ষে দেখিতে আরন্ত করিলেন। কিন্ত এ কথা 
স্বীকার করিতেই হয় যে, ১৬৩৭ সালে মুসলমানদের সহিত অনবরত 
যুদ্ধ করিয়া তিনি হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাকী জীবনটা 
স্বস্তি-শাস্তিতে কাটাইবার গ্রবল ইচ্ছ৷ তাহার মনে আসিয়াছিল | তাই 
তিনি বিজাপুরে পুত্রকে সনিব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিলেন আদিল শাহের 
সহিত একটা গোলযোগ না বাধাইতে। ১৬৩৮ সালে পুণা অঞ্চলে 
স্বাধীন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা যদি শাহজীর বাঞ্চিত হইত তাহা হইলে তিনি স্বয়ং 
সৈন্য-সামস্ত লইয়া সেখানে যাইতেন, দাদোজী এবং তাহার কয়েক শত 
অগ্ধ-শিক্ষিত মাওলীর হস্তে সে কাজ ছাড়িয়া দিতেন না। অতএব 
দাদোজীর মাওল-বিজয়কে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার গ্রচৈষ্টা কোন ক্রমে বল! যায় 
না। সে মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করিলেন শিবাজী, যখন ১৬৪৬ সালে 
তিনি তোরণার আদিলশাহী কেল্লা দখল করিলেন। এই তোরণা-জয় 
লইয়৷ বৃদ্ধ বাদ্রণ শিধ্যকে কতই না তিরস্কার করিয়াছিলেন ! কিন্তু 
সৃত্যু-শয্যায় যখন তাহার দিব্য চক্ষে খুলিয়া গেল, তখন তিনি শিবাজীকে 
কায়মনোবাক্যে আশীব্বাদ করিলেন, “বৎস, তোমার মনোবাঞ্ছ। পৃণ 

17-৮৮157095 


১৩০ 


হউক । তুমি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতা -ব্রাহ্ধণের সংরক্ষণ 
কর ।' 

তোরণ)-জয়ের পূর্বে শিবাজী ম্বরাজ-স্থাপনের জন্য কি ভাবে 
প্রস্তত হইতেছিলেন, সে সম্বন্ধে দূই-চারি কথা বলা প্রয়োজন । জিজাবাঈ, 
দাদোজী ও পিতার সহিত কথাবার্তায় শিবাজী বুঝিয়াছিলেন যে, 
দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শক্তি যেরূপ ছত্রভঙ্গ অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্সু 
শঞ্তির অবস্থাও প্রায় তত্রপ। প্রাচীন ঘরানার মরাঠা৷ সরদারগণ আপন 
আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই সব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, পরস্পরের প্রতি হিংসায় 
জলিতেন। কাহারও প্রভাব বেশী হইলে সকলে মিলিয়৷ তাহাকে টানিয়া 
নামাইতে চেষ্টা করিতেন। প্রয়োজন বোধ করিলে মুসলমানেরও 
সাহায্য লইতেন। এ অবস্থায় স্বরাজের নামে বা স্বধর্মের নামে 
ডাক দিলে তাহার! যে সাড়া দিবেন তাহার সম্ভাবনা! কমই ছিল । চিস্তা- 
শীল পাঠক দেখিবেন যে ভূঁইয়ার যুগে বঙ্গদেশের অবস্থা ঠিক এইবপই 
ছিল। ভূঁইয়ার৷ শক্তিশালী ছিলেন, কিন্ত তাহাদের এক হইবার সম্ভাবনা 
বিন্দুমাত্রও ছিল না| শিবাজীর মত, বা এই বঙ্গদেশেরই পাঠান যুগের 
রাজ] গণেশের মত কোন অসাধারণ গ্রতিভাসম্পনু মহাপুরুঘ যদি বঙ্গদেশে 
ঘোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইতেন ত ইতিহাসের গতি অনারূপ হইতে 
পারিত। কিন্তু এরূপ অতিমানব ত কেহ আসিলেন না! ধুমঘাটের 
গ্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, হিজলীর ইশা খান, ভুল্লুয়ার 
লক্ষণমাণিক্য, বাকলার রামচন্দ্র, ইহারা সকলেই অসীম পরাক্রমসম্পন্ন 
বীর ছিলেন, ইহাদের মধ্যে কে ঝড়, কে ছোট, বলা বড় কঠিন। কিন্তু 
কাহারও মহাজাতি-সংঘটনী প্রতিভা ছিল না। নহিলে রাষ্রস্থাপন 
হইল না কেন? বঙ্গের পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুক্ল ছিল, অভাব হইল 
শুধু রামদাস ও শিবাজীর | 

প্রথম হইতেই শিবাজী স্থির করিলেন যে তিনি তাহার আপন বন্ধু- 
বান্ধব, আপন সহায় ও আপন অনুচর-মওলী স্বহন্তে গড়িয়া তুলিবেন এবং 
তাহাদের লইয়া ধর্শাযুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। পরে একবার সিংহাসনে 
বসিবার মত শক্তিসঞ্চয় হইলে তখন দেখা যাইবে সাগরের উত্তাল তর্কে 
কে বাধা দিতে সাহস করে ! রাণাডে মহোদয় শিবাজীর প্রথম জীবনে 
90%711)6 1719 ৮110 0869 বা গুগডামি করার কথা বলিয়াছেন । 
কিস্ত তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে এ জগতের যাহারা শিবাজী, 
তাহাদের মনে গুপ্ডামির স্থান থাকে না। জিজাবাঈ-এর পুন্র, দাদোজীর 
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শিঘ্য, তুকারাম-রামদাসের ভক্ত কি' কখনও গুগডামি করিতে পারেন? 
ছব্রপতির এক ইংরেজ তক্ত তাহার আখ্যা দিয়াছেন 1156 (97:870 
[91991 1| কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ত বিদ্রোহ 
কিছুতেই বলা যায় না! সেযুদ্ধ ছিল এক মহাব্‌ রাষ্রবিপ্রব! তাই 
শিবাজীকে আমরা বিপ্রবের নেতা বলিতে পারি, বিদ্রোহী বলিতে পারি 
না। তিনি মরাঠার স্বরাষ্ট্র স্থাপন করিতেছিলেন, ধর্মরাজ্য স্থাপন 
করিতেছিলেন, নিজের জন্য ত রাজ্য জয় করিতেছিলেন না; নইলে 
গৈরিক পতাকা কেন? সেই তরুণ বয়সে যখন রাণাডের মতে শিবাজী 
তাহার ৮1119 086৪ বপন করিতেছিলেন, তখন তিনি বাস্তবিক 
তুকারাম মহারাজকে গুরুরূপে পাইবার জন্য ব্যাকৃল হইয়া ফিরিতে- 
ছিলেন। ১৬৪৯ সালে তুকারাম পরলোক-গমন করেন। সুতরাং 
বুঝা যাইতেছে যে শিবরায়ের তোরণা-বিজয় ও তুকারামের অনুধাবন কম- 
বেশী একই সময়ের কথা । একদিন কীর্তন শুনিয়৷ শিবাজীর মনে এমন 
গভীর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল যে তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া এক বনে গিয়া 
বসিয়া রহিলেন তুকারামের সঙ্গ লইবেন বলিয়া | জিজাবাঈ তুকারামকে 
এ কথা জানাইলে সেই মহাপুরুষ শিবাজীকে অনেক তিরস্কার করিয়া 
পুনরায় ক্ষত্রিয়ের ধর্মপালনে প্রবৃত্ত করিলেন। আর একবার শিবাজী 
তুকারামকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, “আপনি আমার নিকটে আসিয়া 
বাস করুন|” তুকারাম অতি সুন্দর কয়েকটী অভঙ্গ লিখিয়া৷ উত্তর 
দিলেন,__ 

“আমাকে দেখবার জন্য তোমার মন ব্যাকুল হয়েছে এই কথ তুমি 
চিঠিতে লিখেছ। তাহলে শোন, রাজা, আমার উত্তর, আমার প্রাণের 
বাসনা । ছেড়ে দাও আমাকে, আমি উদাস মনে বনে বনে ঘুরে বেড়াই । 
আমার মৃত্তি হউক কৃশ্বী ও কুলক্ষণ, নগ দেহ আমার ধুলায় ধূসর। 
ভোজন আমার বন্য ফলমূল, অবয়ব আমার জীর্ণশীণ, রক্তহীন 
পাওুর আমার দেহের চর্ম! আমাকে দেখে কি কারও আনন্দ হতে 
পারে! থানার একান্ত অনুরোধ, মহারাজ, আর আমাকে দেখতে 
চেয়ো না।; 

তুকারামের উত্তর পাইয়া শিবাজী মন্্নাহত হইলেন, বুঝিলেন যে 
এই মহাতস্তকে গুরুরূপে পাইবার আর কোন আশা নাই। তথাপি 
যত দিন তুকারাম ইহলোকে ছিলেন রাজা সুবিধা পাইলেই তাহার 
সুমধুর কীর্তন শুনিয়া আসিতেন। 


১২৯, 


তুকারামের এই পত্রের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি এবং 
বলিয়াছি যে ইহার সম্বন্ধে বাদ আছে। এই পত্রেরই এক অভঙ্গে তুকারাম 
রাজাকে বলিতেছেন, 

“সদ্‌ গুরু রামদাসের চরণ স্মরণ কর। তিনি সত্যই এ জগতের 
ভূঘণ। মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে দিও না, রাজা ! দিলে রামদাসের 
চরণ সেবা করবে কেমন করে!” 

যাহাই হউক, শিবাজী তুকারামের কাছেই হউক, কি অপরের কাছেই 
হউক, রামদাস নামক এক মহাজ্ঞানী মহাভক্ত গোস্বামীর কথা শুনিলেন। 
শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । 
অবশেঘে শিঙ্গনবাড়ীতে স্বামীর দর্শ ন পাইলেন। তাহার পরে যাহ যাহা 
ঘটিল অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি । এখানে তুকারাম ও রামদাসের উল্লেখ 
করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ১৬৪৯ সালের পৃব্বেই শিবাজী সাধুগণের সঙ্গ 
খজিয়া বেড়াইতেন। তুকারাম ও রামদাস দুইজনেই তাঁহাকে রাজঘি 
বলিয়া চিনিয়াছিলেন, এবং নিঃসক্কোচে সেইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। 
ঈদৃশ ধান্মিক পুরুঘের ধ্যেয় বস্ত বা আদর্শ-সম্বন্ধে কোন বাদই উঠিতে 
পারে না। তথাপি বহু বিদেশী এঁতিহাসিক এই আদর্শ রাজা ও দেশ- 
নেতাকে শক্তিমান্‌ দস্থ্য বলিতে কৃণ্ঠিত হন নাই । ভূমিকাতে এ বিঘয়ে 
অনেক বিচার করিয়াছি। আর অধিক কিছু বলিব না। হয়ত এই 
বিদেশীরা শিবাজীর হৃদয়ে যে উদার মহাব্‌ ধর্মের প্রেরণা আসিয়াছিল 
তাহা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের স্বজাতি, স্বদেশী, লেখক 
যাহারা শিবাজীর পুণ্য স্মৃতির উপর খুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহারাও 
কি এই ধর্মের প্রেরণা সম্বন্ধে অজ্ঞ? তাহারা কি' জানেন না যে নিজ 
রায়গড় দূগের মধ্যে এই মহানুভব নৃপতি যুসলমানদিগকে মসজিদ স্থাপন 
করিতে দিয়াছিলেন? শিবাজীকে ধর্মান্ধ বা মুখ বা গুণ প্রতিপন্ন 
করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র । 

কাধ্যারন্তের পৃর্র্বে শিবাজী কি কি আয়োজন করিয়াছিলেন এ 
সম্বন্ধে বখরকারগণ বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই । নানাদিক্‌ হইতে 
যেটুক, মালমশলা সংগ্রহ করা যায় তাহারই উপর গ্রতিহাসিকেরা যাহা 
অনুমান করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে এখানে দিতেছি । বিপ্রব করিতে 
হইলে যেমন লোকবল, অর্থ বল চাই, তেমনই একটা মুলমন্ত্রও চাই । 
১৬৪৬ সালের পুর্বে শ্বীসমথ তাহার সংঘটন-কারধ্য সবে মাত্র আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। মহারাষ্্রদেশ তখনও তীহার রাজভক্তির বাণীদ্বারা অনু- 
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প্রাণিত হয় নাই| শিবাজী আপন বুদ্ধিবলে, আপন শক্তিতে, কর্মী 
গ্রহ করিতেছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার যে একটা সুক্ষ 
আকর্ধণী শক্তি ছিল তাহা অনেকবার বলিয়াছি। ১৬৪৩ সাল নাগাদ 
তিনি লোকের মন আকর্ধণ করিবার ও লোক বাছাই করিবার যথেষ্ট শক্তি 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তাহার মনে যে আগুন জলিতেছিল, তাহা তিনি 
অতি সহজেই অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। ১৬৪৩ 
সালে বিজাপুর হইতে ফিরিয়া শিবাজী নিয়মিত জায়গীর পরিদর্শন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই-চারিজন বিশৃস্ত মাওলী সঙ্গে লইয়া 
তিনি দিনে-রাতে ঝড়ে-বৃষ্টিতে সহ্যাদ্রির গিরিদরীকন্দর পর্যবেক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । শিকারের অছিলায় রাত্রিকালে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বন্ধুর 
পৰ্ততগাত্র আরোহণ করা অভ্যাস করিলেন। নিঃশব্দে গভীর অরণা 
তেদ করিয়া কিরূপে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা শিখিলেন। লোকে 
দেখিত ও আশ্চধ্য হইয়া ভাবিত যে এশৃধ্যশালী জায়গীরদারের সন্তান 
কেন এরূপ কষ্ট করিয়া বনজঙ্গল উপত্যকা-অধিত্যকায় বিচরণ করে, 
কেন চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পব্বতশিখরস্থ দুর্গ ই বা নিরীক্ষণ করে ! 
ক্রমশঃ তাহারা বুঝিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ত মরাঠা জাতি অনেক দেখিয়াছিল। 
এ বিষয়ে তাহাদের একটা সহজ জ্ঞান হিল। 
জায়গীর পরিদর্শন করিতে করিতে ও দুর্গ ম মাওল প্রদেশে ঘুরিতে 
ঘুরিতে শিবাজী ছোট-বড় বু লোকের সংস্পর্শে আসিলেন। তীহার 
মধুর হাসি, মিষ্ট কথা ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। 
সরদার জায়গীরদারদের কাছে এরূপ ব্যবহার ত তাহারা প্রত্যাশা করিত 
না! প্রত্যেক পরিবারের দুঃখ-কষ্টের কথা শিবাজী শুনিতেন ও মুক্ত 
হস্তে তাহাদিগকে অথসাহায্য করিতেন। ইহাতে অবশা তাহার 
খরচ বিস্তর বাড়িয়া গেল। একদিন দাদোজী তাহাকে অনেক তিরস্কার 
করিলেন । শিবাজী বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, “আপনি রাগ করিবেন 
না। আমি মহারাজকে লিখিয়া আমার বরাদ বাড়াইয়া লইব |” দাদোজী 
কিছু বুঝিলেন না, চুপ করিরা রহিলেন। এইরূপে শিবাজী তীহার 
অনুচরমগ্ডলী ধীরে ধীরে বাড়াইয়া চলিলেন। এই অনুচ্রবর্গের মনে 
প্রভু শিবাজীর প্রতি একটা গভীর কৃতল্তা ও সরল ভক্তি সঞ্চিত হইতে 
লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অর্ধজঙ্গলী মাওলী, যাহাদের 
কথা আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি। এই জাতির কষ্টসহিষ্ুতা ও 
প্রভুভক্তি সব্বজন-বিদিত। তাহারা অতি অল্লেই সন্তষ্ট। যিনি 
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তাহাদিগকে দুই যুষ্টি খাইতে দেন, তাঁহার জন্য প্রাণপাত করিতে তাহারা 
সব্বদাই প্রস্তত। শাহজীর জায়গারে তাহারা বড় স্রখে ছিল। এখন 
শিবাজীর সদয় ব্যবহারে তাহারা একেবারে কেনা গোলাম হইয়া গেল। 
এই মাওলীদের মধ্যে ধাহারা দেশমুখ বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাই শিবাজীর 
সব্বপ্রথম ও অন্তরঙ্গ বন্কু। তিনজন মাওলী সরদারের নাম মরাঠা 
ইতিহাসে চিরস্মারণীয় হইয়া রহিয়াছে-__তানাজী মালুসরে, এসাজী 
কম্ক এবং বাজী ফসলকর | এই তিন জন শিবাজীর প্রথম জীবনের 
সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহে তাহার সহচর ছিলেন। বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে ইহারা 
কাহারও অপেক্ষা ন্যন ছিলেন না। 

দাদোজীর নিকট হইতে শিবাজী বিপ্রবসংক্রান্ত সকল কথাই 
গোপন করিয়া রাখিতেন। কিন্ত দাদোজীর অধীনস্থ অন্য ব্রাহ্নণ 
কর্মচারীরা প্রায় সকলেই প্রভুর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল । 
বাহির গ্রামের দেশমুখেরা কর্মসূত্রে সদর কাছারীতে আসিলে 
শিবাজী তাহাদিগকে আপন দলে টানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতকাধ্যও হইতেন। তার পর জায়গীর- 
পরিদশ নে বাহির হইয়া এই বন্ধুত্ব আরও পাকা করিয়া আসিতেন। 
পুণার আশপাশে যে সমস্ত ছোটখাটো মরাঠী সরদার বাস করিতেন, 
তীহাদিগকে শিনাজী বার বার রাজমহলে নিমন্ত্রণ করিতেন 
এবং অনেক খরচপত্র করিয়া মহা আড়ম্বরে অতিথি-সৎকার করিতেন। 
সরদারেরা তরুণ জায়গীরদারের আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট হইয়া বাড়ী 
ফিরিতেন | পরে সময় বুঝিয়৷ ইহাদের নিকট শিবাজী আপন গুঢ় উদ্দেশ্য 
প্রকাশ করিতেন ।£ ইহারা সকলেই যোদ্ধা ছিলেন। শাহজীর কীত্তি- 
কলাপের ইতিবৃত্ত সবই জানিতেন। ক্রমশ: ইহাদের প্রতীতি হইতে 
লাগিল যে যদি কেহ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে পারে ত বীরশ্রেষ্ঠ শাহজীর 
এই পুত্রই পারিবে । একে একে তাহাদের অধিকাংশই শিবাজীর 
উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । 

শিবাজীর উদ্দেশ্যসাধন অত্যন্ত কঠিন হইলেও পরিবেশ সব্বপ্রকারে 
অনুকূল ছিল। আদিলশাহীর ভ্রত অবনতি ঘটিতেছিল, রাজ্যমধ্যে 
অন্তবিরোধ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৬৪৬ হইতে ১৬৫৬ 
পর্যন্ত মহম্মদ আদিলশাহ রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, রাজকাধ্য কিছুই 
দেখিতে পারিতেন না । মন্ত্রীরা যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন । 
চারিদিক বিবেচনা করিয়া ক্ষাধ্য আরম্ভ করিলে, শিবাজীর আশ! ছিল, 
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যে অন্ততঃ কিছু কাল তাহার বিরুদ্ধে বিজাপুরী সেনার অভিযান হইবে 
না| তার পর পিত৷ শাহজী স্বয়ং বিজাপুরের একজন বড় সরদার | 
নিতান্ত বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে তিনিও কিছুদিন ঠেকাইয়া রাখিতে 
পারিবেন। শিবাজী স্থির করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন পার্বত্য 
প্রদেশে, আপন জায়গীরের সন্নিকটস্থ গিরিদুর্গ গুলি একে একে হস্তগত 
করিবেন। আগে বলিয়াছি যে এই দুর্গ গুলি পৃবেরবে আহমদনগরের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল, নিজামশাহী ধুলিসাৎ হইবার পরে অল্প কয়েক বৎসর মাত্র 
বিজাপুরের অধিকারে আসিয়াছে । কিন্তু সে অধিকারও নামে মাত্র। 
কোন কোন স্থানে কিল্লেদার জুলতানের ছকৃম মানিতেনই না । অধিকাংশ 
কেল্লার অবস্থা মেরামতের অভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্গ রক্ষী 
সেনা অনেক কেল্লাতে সংখ্যায় অতি অল্প ও ব্যবহারে উচ্ছ.ঙ্ল ছিল। 
এ অবস্থায় কেল্লা দখল করা কঠিন না হওয়ারই কথা । শিবাজী স্থির 
করিলেন ষে প্রথম প্রথম যত দূর সম্ভব ফন্দি ফিকির করিয়া কার্য উদ্ধার 
করিবেন। পুণা হইতে দশ ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল তোরণার 
কেল্লা । স্থির হইল যে সেই দুর্গ অধিকার করিয় ধর্মযুদ্ধের সূত্রপাত 
করা হইবে। 

তোরণা সহজেই অধিকৃত হইল। শিবাজী তাহার তিন মাওলী 
বন্ধুকে কিল্েদারের নিকট পাঠাইয়া এতেলা দিলেন যে সুলতানের হুকুমে 
তিনি কেল্লার ভার গ্রহণ করিবেন, জুলতানকে এ কথা জানান হইয়াছে । 
কিল্লেদার কিছু আপত্তি করিলেন না। হয়ত নগদ কিছু পাইয়াও 
থাকিবেন। শিবাজী দূর্গ দখল করিয়া তাহার নূতন নাম দিলেন প্রচণ্ড- 
গড়। কেল্লার মধ্যে টাকাকড়ি যাহা পাইলেন (প্রায় দুই লক্ষ হোণ) 
তাহা হইতে খরচ করিয়া দুর্গপ্রাকার তাড়াতাড়ি মেরামত করাইতে 
লাগিলেন। নিকটে রাজগড় নামক এক কেল্লার ভগ্নাবশেঘ ছিল, 
সেটাও মেরামত করিয়া চারিদিকে বাড়াইয়া রীতিমত দুর্গ ম দুর্গে পরিণত 
করিলেন। বিজাপুরে দূত পাঠাইয়া সরকারকে জানাইলেন যে কিল্লেদার 
তাহার কার্যে গাফিলী করিতেছিলেন বলিয়। শিবাজী সুলতানের তরফে 
তোরণা আপন তাবে লইয়াছেন। আমীর ওমরাহদিগকে শিবাজী 
বিস্তর টাকাকড়ি দিয়া তুষ্ট করিলেন যাহাতে তাহারা স্ুলতান-সমক্ষে 
তাহার পক্ষে দুই চার কথা বলেন। শাহজীও স্থুলতানকে বুঝাইয়া 
দিলেন যে আদিলশাহীর বিরুদ্ধাচরণ করা৷ তাহার পুত্রের আদে উদ্দিষ্ট 
নহে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দাঁদোজীকে লিখিলেন, “শিবাজীকে 
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সাবধান করিয়া দিও, এরূপ জবরদস্তি চলিবে না ।” দাদোজী শিবাজীকে 
অনেক ভর্থসনা করিলেন, কিন্ত কোন ফল হইল না। মন:কষ্টে কয়েক 
মাস পরে বৃদ্ধ রোগে শয্যাগত হইলেন । কোন কোন বখরে লিখিত হই- 
য়াছে যে দাদোজী নিজের উপর ধিক্কার-বশত: বিষ খাইয়াছিলেন | আগেই 
বলিয়াছি যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শিবাজীর মহৎ উদ্দেশ্য তীহার 
হৃদয়ঙ্গম হইল এবং শিঘ্যকে মক্তকণ্ঠে আশীব্বাদ করিতে করিতে তিনি 
প্রাণত্যাগ করিলেন । 

১৬৪৭.সাল হইতে শিবাজী কাধ্যতঃ জায়গীরের মালিক হইলেন । 
শাহজীকে দেয় খাজন! পাঠান বন্ধ করিয়৷ দিলেন। শাহজী অনুযোগ 
করিলে বলিয়। পাঠাইলেন যে জায়গীরের উনৃতির জন্য বিস্তর অর্থের 
প্রয়োজন। শাহজী হয়ত মনে মনে খুশীই হইলেন, কেন না আমরা 
দেখিতে পাই যে অল্পদিন পরেই তিনি যথারীতি দলীল করিয়া পুত্রকে 
জায়গারের পূণ মালিকান৷ স্বত্ব দান করিলেন । আদিলশাহী রাজ্যের 
দর্দশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। শাহজী চারিদিক ভাবিয়া-চিস্তিয়া 
বিজাপুর ত্যাগ করিয়া সুদূর কর্ণাটদেশস্থ জায়গীরে বাস করিতে চলিয়া 
গেলেন। হয়ত এই সময় হইতেই তাহার মনে কল্পনা জাগিয়াছিল যে, 
অদূর ভবিষ্যতে কণাটে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিবেন। 

এদিকে শিবাজী একটার পরে একটী কেল্লা দখল করিয়া পশ্চিমের 
জায়গার পাক! পোক্ত ভিত্তির উপর দাড় করাইতেছিলেন। তাহার 
প্রথম কাজ হইল, স্ুপা-অধিকার | জায়গারের এই মহল তীহার বিমাতা 
তুকাবাঈ-এর ভ্রাতা বাজী মোহিতের শাসনাধীন ছিল। সেখানে একটা 
ছোট-খাটো অশ্বাক্পোহী পল্টনও থাকিত। দাদোজী মারা গেলে শিবাজী 
মাতুলকে পল্টনসহ পুণাতে আসিয়৷ তীহার দেয় খাজন৷ চুকাইয়া দিয়া 
যাইতে ডাকিলেন। মোহিতে সে হুকুম গ্রাহ্য করিলেন না। বলিয়া 
পাঠাইলেন, জায়গীরদার শাহজী এখনও জীবন্ত, তিনি আর কাহাকেও 
চেনেন না। হোলী উৎসব উপলক্ষ করিয়া শিবাজী কয়েক জন মাওলী 
সঙ্গে লইয়া মাতুলের দুর্গে উপস্থিত হইলেন। অতকফিতে আক্রমণ 
করিয়া মাতুলকে বন্দী করিলেন এবং দুস্থ টাকাকড়ি ও হীরাজহরৎ 
আপন হাতে লইলেন। তার পর'বাজীরাওকে তাহার নিজের ধন-সম্পত্তি 
প্রত) ণ করিয়। তাহাকে শাহজীর নিকট কণটদেশে পাঠাইয়া দিলেন। 
ব্যাপার যাহা ঘটিল, তাহা এমন কিছু নয়। কিন্তু শিবাজীর' শত্র-মিত্র 
সকলেই দেখিলেন ও বুঝিলেন যে এই বালক সহজ লোক নয়। যে 
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আঁপন মাতুলকেই ক্ষমা করিল না, সে অপর লোকের দুধিনীত ব্যবহার 
কখনও মার্জনা করিবে না। 

স্পা অধিকার করিয়া শিবাজী চাকনের দিকে নজর করিলেন। 
এই দূর্গ শাহজী প্রথমে ইনাম বলিয়া নিজামশাহের নিকট হইতে পান, 
পরে তাঁহার বিপদের দিনে অপর একজনের অধিকারে চলিয়া যায়, 
পুনরায় ইহ তাহার হস্তে ফিরিয়া আসে যখন তিনি বিজাপুরের 'সহায় 
হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ফিরঙ্গোজী নরসালা 
নামক এক যোদ্ধাকে দাদোজী এই দৃর্গের হাওলদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত দাদোজীর মৃত্য হইলে ফিরঙ্গোজী পুণার সহিত সম্পর্ক উঠাইয়। 
দিয়াছিলেন। এখন শিবাজী ইহার কাছে দূত পাঠাইলেন এবং উত্তম- 
রূপেবৃঝাইয়া দিলেন যে তিনি বশ্যতা৷ স্বীকার না করিলে কি ফল হইবে। 
ফিরঙ্গোজী বৃদ্ধিমান্‌ লোক, অবস্থা ঠিক বুঝিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় 
অধীনতা স্বীকার করিলে শিবাজী তাহাকেই আবার চাকন দুর্গ -রক্ষার 
তাঁর দিলেন । এই দুর্গের অবস্থিতি এরূপ যে পুণা হইতে দাক্ষিণাত্যের 
মাঁলভূমির দিকে যাতায়াত করিবার পথ সম্পূর্ণ রূপে দূর্গ পতির আয়ভ্তাধীন। 
ফিরঙ্গোজী শিবাজীর নিকট হইতে এই কেল্লার ভারপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ 
হইলেন। কিছু দিন পরে শিবাজীর তরফে তিনি শিবনের কেল্প! 
অধিকার করিলেন এবং প্রভুর জন্স্থানের উপর ভগোয়া ঝণ্ডা উড়াইলেন। 
শিবাজী খুশী হইয়া দৃই কেল্লার ভারই এই প্রবীণ সেনানীর হস্তে সমর্প ণ 
করিলেন । 

বারামতী ও ইন্দাপূরের ক্ষ্র ক্ষুদ্র কর্মচারীরা নীরবে শিবাজীর 
অধীনত স্বীকার করিলে শিবাজী নজর ফিরাইলেন কোগ্ডানা দগের 
দিকে । এই দূর্গ পূণ! হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে 
অবস্থিত। কিল্লেদার ছিলেন বিজাপুরের একজন মুসলমান সেনানী । 
তাঁহার তাবে অনেকগুলি সিপাহী ছিল । খোলাখুলি আক্রমণ করিয়া এই 
কেল্লা দখল কর! শিবাঁজীর পক্ষে সহজ হইত না । তার উপর তখনই প্রুবল 
আদিলশাহীর সহিত যুদ্ধ বাধাইলে' তাহার অকালে ধ্বংস অনিবাধ্য। 
কিল্লেদারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব সহ দূত পাঠাইলে' তিনি একটা মোটা 
রকমের পুরস্কার লইয়া কেল্লা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন | পুরস্কার 
দেওয়া হইল, দূর্গও অবাধে ছাতে আসিল । শিবাজী কালবিলন্ব না 
করিয়া প্রাকারাদি মেরামত করিয়া দূর্গ টাকে রীতিমত দু ম দুর্ভেদ্য 
'করিয়া তুণিলেন এবং তাহার নুতন দাম দিলেন সিংহগড় । 
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পুণার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নয় ক্রোশ দরে ছিল পুরল্দর দূর্গ | নীলোজী 
নায়ক নামে এক ব্রা্ণ ইহার হাওলদার ছিলেন । নিজামশাহী আমল হইতে 
'বংশ-পরম্পরায় এই কেল্লা এই নায়কদের হাওয়ালীতে ছিল । নীলোজীর 
দুই ভাই ছিলেন, পিলাজী ও শঙ্করাজী | ইহাদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকল 
রকম অধিকার হইতে বঞ্চিত করায় ইহার! শিবাজীর শরণাপন্ন হইয়া- 
ছিলেন। দীপাবলীর দিন শিবাজী ইহাদের আমন্ত্রণে অতিথিরপে 
কেল্লায় প্রবেশ করিলেন । দুই দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন তিন 
ত্রাতার ঝগড়া মিটাইতে, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তৃতীয় 
দিবসে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা হঠাৎ জ্যেষ্টকে বন্দী করিয়া শিবাজীর সমক্ষে 
'লইয়া আসিলেন। শিবাজী তিনজনকেই গেরেপ্তার করিয়া পুরন্দর 
দখল করিলেন। নীলোজীর সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিয়া দূর্গ মধ্যে 
আপন মাওলী সেনা সন্িবিষ্ট করিলেন । বখরকারের৷ বলেন যে পরে 
শিবাজী এই নায়ক ভ্রাতাদিগকে ক্ষতিপূরণম্বরূপ অন্যত্র জমীজেরাত 
দিয়া তাঁহারদিগকে আপন ফৌজে ভত্তি করিয়া লইয়াছিলেন! এইরূপে 
তোরণা, রাজগড়, কোগ্ডানা ও পুরন্দর অধিকার করিয়া শিবাজী এক 
দূর্ভেদ্য দুর্গের শেণী দিয়া আপন জায়গীরের দক্ষিণ সীমা সুরক্ষিত 
করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিসাপুর দূর্গ শিবাজীর অধিকারে 
আসিল | এই দুর্গের হাওলদার ছিলেন শাহজীর এক বৃদ্ধ হাবসী সেনানী, 
সিদী বিলাল। সিদী দূর্গ ছাড়িতে অস্বীকার করায় শিবাজীর এক 
সেনানী মানকোজী বলপৃর্বক দূর্গ দখল করিলেন। প্রভুভক্ত সিদী 
বিলালকে শাহজীর কাছে সসম্মানে পাঠান হইল । 

এইরূপে চাকন্ হইতে নীরা নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড ধীরে ধীরে শিবাজীর 
অধিকারে আসিল । রাজ্যবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে সুশাসনের 
ব্যবস্থাও শিবাজী করিতে লাগিলেন । সব্বত্র দাদোজী কোগ্দেবের 
বন্দোবস্ত প্রবন্তিত হইল। প্রজাদিগকে আপন জমীতে পূর্ণ অধিকার 
দেওয়ার দরুন তাহারা তৃষ্ট হইয়৷ নিয়মিত খাজনা দিতে লাগিল, উৎসাহ- 
সহ চাষবাসের উন্নতিও করিতে লাগিল। বহুদিন তাহারা সুশাসনের 
মখ দেখে নাই। শিবাজীকে হিন্দু প্রজারা মুক্তিদাতা অবতারী পুরুষ 
বলিয়া মনে করিতে লাগিল । শিবাজীর অনুচরবর্গ তীহার অত্যত্ভুত 
কীত্তিকলাপ দেখিয়া তাহাকে অতি-মানব বলিয়া মনে করিত। মাওলী- 
দের ত কথাই নাই! তাহাদের কাছে ত শিবাজী প্রথম হইতেই দেবতা- 
স্বরূপ ছিলেন । অবশ্য এখনও অগ্নিপরীক্ষা বাকী । বছ দূর্গ দখলে 


১৬৯ 


আসিয়াছিল, কিন্ত রক্তপাত প্রায় হয় নাই। কেল্লাগুলির মধ্যে দুইটা, 
তোরণা ও কোানা, বিজাপুরের ছিল, কিন্তু সেখানেও কোন মারামারি 
কাটাকাটি হয় নাই বলিয়া আজও বিজাপুরের টনক নড়ে নাই। ১৬৪৬ 
হইতে ১৬৫৬ সাল' পর্যন্ত মহম্মদ আদিলশাহ রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন 
না। রোগশয্যা হইতে যতটা পারিতেন রাজধানীতে বড় বড় ইমারৎ 
তুলিবার কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আমীর ওমরাহেরা আপন আপন 
ক্র স্বার্থ লইয়াই মশগুল ছিলেন। আদিলশাহীর অপমানের তাহারা 
কি খোঁজ রাখিবেন! 

কৌকন অভিযানের পৃত্র্বে ই শিবাজী বিশ্বস্ত ও কাধ্যদক্ষ মন্ত্রিগণকে 
লইয়া এক প্রধান মগ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ 
হইলেন পেশোয়৷ বা প্রধান মন্ত্রী, বালকৃষণ দীক্ষিত হইলেন হিসাব 
বিভাগের মজ্মদার, সোনাজীপন্ত হইলেন দবীর বা সেক্রেটারী, 
রঘূনাথ বল্লাল হইলেন সবনীস বা বক্সী, তৃুকোজী মরাঠা হইলেন 
সরনৌবৎ বা প্রধান সেনাপতি । এই প্রকারে শিবাজী স্বরাজ্যের ও 
জুরাজ্যের স্ত্রপাত করিলেন। ভবিষ্যৎ অষ্টপ্রধানের কাঠামো খাড়া 
হইল । 

তরুণ শিবাজী পৈত্রিক জায়গীর সুনিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করিয়া 
রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । তীহার হিন্দ গ্রতিবেশীদের 
মধ্যে দুইজন প্রবল শত্রু ছিলেন। একজন জাওলীর চন্দ্ররাও মোরে ও 
অপর জন রোহিদা দুর্গের বান্দল। জাওলীর কখা পরে সবিশেষ 
বলিব। বান্দল দেশমুখদিগকে দাদোজী কোগুদেব একবার দমন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা শিবাজীর প্রতি শক্রতাচরণ ছাড়েন নাই । 
কখন শিবাজী অতক্ষিত আক্রমণ করেন তাহার স্থিরত1 নাই, তাই এই 
দেশমূুখেরা সবর্বদা আত্মরক্ষার ন্য প্রস্তত থাকিতেন। তাহাদের 
রোহিদা কেল্লা! সবর্বদা ভাল মেরামর্তী অবস্থায় থাকিত ও বহুসংখ্যক 
সশস্ত্র রক্ষী-দল সবর্বদা সজাগ হইয়া পাহারা দিত। তথাপি শেষ পর্যন্ত 
শিবাজী এই কেল্লাও দখল করিলেন। 

ক্রমশ: অনেকগুলি দূর্গ হস্তগত হওয়ায় শিবাজীর অথে র প্রয়োজন 
অত্যন্ত বাঁড়িয়া গিয়াছিল। উত্তর কৌকনে বিজাপুরাধিকৃত কল্যাণ 
জেলা । এই জেলার শাসন-কর্তী ছিলেন মুলানা আহমদ নামক একজন 
সন্ত্রান্ত আদিলশাহী আমীর । মহন্মদ আদিলশাহ' রোগ শয্যায় পড়িয়া ছিলেন 
বলিয়া এই আমীরকে সম্পৃতি অনেক সময়ে বিজাপুরে কাটাইতে 
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হইত। তাই তাঁহার স্ুবাতে নানারূপ বিশু ঙখলা উপস্থিত হইয়াছিল'। 
শিবাজী চরমুখে আশপাশের প্রদেশগুলির সকল খবরই রাখিতেন | তিনি 
শুনিলেন যে অমুক দিবসে কল্যাণের সুবেদার আপন বক্ষী-দলের 
হেপাজতে ওয়াই-এর পথে বিস্তর টাকা! বিজাপুরে পাঠাইতেছেন। মরাঠা৷ 
বীর তিনশত বাছা বাছা অশ্বারোহী সৈনিক লইয়। রাস্তার উপর কল্যাণের 
রক্ষী-দলকে আক্রমণ করিলেন । রক্ষী-দলও সংখ্যায় কম ছিল 'না। 
দই দলেযুদ্ধ হইল। অনেক লোক মারা গেল, বিস্তর লোক জখম হইল । 
শিবাজী টাকাকড়ি সমস্ত লইয়া আপন আবাস রাজগড় কেল্লায় প্রবেশ 
করিলেন। ইহার পর কল্যাণের জুবেদারের সহিত যুদ্ধ বাধিতে বিলম্ব 
হইল না| শিবাজীর সেনাপতি আবাজী সোনদেব অকস্মাৎ আক্রমণ 
করিয়া কল্যাণনগর 'ও তাহার সন্নিকটস্থ দূগগুলি হস্তগত করিলেন । 
স্বয়ং জুবেদার ধরা পড়িলেন। শিবাজী খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে 
গেলেন ও মুলানা সাহেবকে বন্ধনমুক্ত করিয়৷ সসম্মানে বিজাপুর রওয়ানা 
করিলেন । এই কল্যাণ-বিজয়সন্বন্ধে একটী বড় সুন্দর গল্প আছে। 
দুর্গ অধিকার করিবার সময়ে সুবেদার সাহেবের এক পুত্রবধূ সেনাপাতি 
আবাজীর হস্তে পড়ে। আবাজী তরুণীর অপরূপ সৌন্দষ্যে মোহিত 
হইয়া তাহাকে আপন প্রভুর অবরোধের জন্য রাখিয়াছিলেন। শিবাজী 
যখন এ কথ৷ শুনিলেন তখন মহিলাটাকে দরবারে ডাকিলেন ও তাহাকে 
সব্বসমক্ষে কহিলেন, “তুমি কি আশ্চধ্য সুন্দরী! আমার মা যদি 
এইরূপ সুন্দরী হইতেন ত আমিও সুপুরুষ হইতাম | বলিয়া হাসিয়া 
তরুণীকে আশ্বস্ত করিলেন। তার পর তাহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার 
উপহার দিয়৷ উপ্গযুক্ত রক্ষী সঙ্গে বিজাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। সৈন্য- 
সামন্ত এ পধ্যস্ত তাহাদের রাজাস শৌধ্য-পরাক্রমই দেখিতেছিল, আজ 
তাহার সংযম ও ধর্শজ্ঞান দেখিল। . 

যুদ্ধ-জয়ের পুবস্কারস্ববূপ আবাজী সোনদেব কল্যাণের সুব্দোরী 
পাইলেন। কল্যাণ সুবাতেও জায়গীরের অন্যান্য মহলের অনুরূপ 
জমী-বন্দোবন্ত প্রবত্তিত হইল। কৃঘকেরা দীর্ধকাল অবিচার-অত্যাচার 
ভোগ করিয়াছিল, তাঁহারা হাঁপ ছাড়িয়। বাচিল। বছ বৎসর যু্ধ ও 
অরাজকতার ফলে গ্রামপমূহে পঞ্ধায়েতাদি ব্যবস্থা যাহা নষ্ট হইয়া গিয়া- 
ছিল, তাহা পুনঃ স্থাপিত হইল। দেবতা-্রান্মণের জমী যাহা বাজেয়াপ্ত 
হইয়াছিল, তাহ প্রত্যপিত হইল । শিবাজীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। টি 
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এই সুবার অন্তর্গত বহু কেল্লা একে একে শিবাজীর অধিকারে 
আসিল। প্রায় সব্বত্রই প্রহরীর স্বেচ্ছায় তীহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে 
দিল, তার পর নামে মাত্র যুদ্ধ করিয়৷ তিনি দুর্গ দখল করিলেন । এইন্ধপে 
অধিকৃত কেল্লার মধ্যে তিকোণা, লোহগড়, রাজমাচী ও মাহুলী উল্লেখ- 
যোগ্য । এই প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশমুখেরা ভীঘণ অত্যাচারী ছিল। 
প্রজারা তাহাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দে শিবাজীর জয়ংবানি 
করিতে লাগিল। 

কল্যাণ সবার দক্ষিণে হাবসীদিগের অধিকৃত প্রদেশ, বর্তমান 
কালের জঞ্জীরা বা হাবসান রাজ্য | সেই প্রদেশের হিন্দু সরদার ও কিনে- 
দারগণ গোপনে শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আপনি এ দেশে আস্মুন, 
আমরা আপনার সাহায্য করিব।” এইরূপ আমন্ত্রণ পাইয়৷ শিবাজী হাবসান 
অভিমুখে সৈন্য চালনা করিলেন। হিন্দু সরদারদিগের সাহায্যে মধ্য 
কৌকনের তালা, ঘোসালগড়, স্ুরগড় ও রায়রী কেন্লাগুলি সহজেই 
অধিকারে আসিল। বীরবাড়ীতে নৃতন দুর্গ নিম্মিত হইল । রায়রীর 
কেল্লা পরিবদ্ধিত আকারে পুনগ ঠিত হইল। ভবিষ্যতে একদিন 
এই দুর্গ ছত্রপতি মহারাজের আবাসভবন রায়গড় বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছিল । 

শিবাজী মধ্য কৌকনের অনেক কেল্লা দখল করিলেন বটে, কিন্তু 
হাবসীদের রাজধানী দাও রাজপুরী লইতে পারিলেন না। দুই দলের 
মধ্যে সম্ভবতঃ সমস্ত সময়টাই খওযুদ্ধ চলিতেছিল। কোন স্পষ্ট 
বিবৃতি কোথাও পাওয়া যায় না। সভাসদ্‌ হাবসী সেনার গতিবিধির 
সহিত গারহস্থ মুঘিকের লুকোচুরীর তুলন! করিয়৷ গিয়াছেন! অবশেষে 
এক বড় যুদ্ধে মরাঠা সৈন্য হাবসীদের হস্তে রীতিমত পরাজিত হওয়াতে 
শিবাজীকে আপাততঃ হাবসান জয়ের আশ! ছাড়িয়া দিতে হইল । এই 
যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন পেশোয়া শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ। শিবাজী তাহার 
উপর এত বিরক্ত হইলেন যে তাহাকে পেশোয়াই হইতে পধ্যস্ত বরতরফ 
করিয়া মোরে! ব্রিষ্বক পিঙ্গলেকে তীহার স্থানে অধিষ্ঠিত করিলেন। 
যুদ্ধ চালাইবার জন্য রধুনাথ বল্লাল সেনাপতি হইয়া আসিলেন। 
ছোট-খাটো। যুদ্ধবিগ্রহ চলিল। উত্তর কেকনের সমস্ত অধিকৃত 
প্রদেশের শাসনকর্তী হইলেন আবাজী সোনদেব। এই আবাজী 
অশেঘ গণালন্কৃত পুরুঘ ছিলেন, একাধারে শাসনকর্তা, সেনাপতি ও 
দুগ -নিন্মাতা । 
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কৌকন*অভিযান-সম্পর্কে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে শিবাজী 
এই বৎসরেই কৌকনে তাহার বিখ্যাত খড়গ ভবানী এক মরাঠা 
সরদারের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। 
এই সময়ে অকস্মাৎ শিবাজীর বিজয়যাত্রার পথে এক বিষম অন্তরায় 
উপস্থিত হইল । তিনি সংবাদ পাইলেন যে ৬ই অগষ্ট, ১৬৪৮, তারিখে 
আদিলশাহের আদেশে কর্ণাট-প্রদেশে তাহার পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন 
এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে । শুনিয়া শিবাজী 
একেবারে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িলেন। তীহাঁর সন্মুখে বিঘম 
সমস্যা । পিতাকে কারামুক্ত করিতে ধর্শাতঃ তিনি বাধ্য । অথচ এই 
সময়ে বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তীহার সব্বনাশ হইবে । ধর্মরাজ্য- 
স্থাপনের আশা নির্মূল হইবে । মাতা জিজাবাঈ, পত্বী সইবাঈ ও অমাত)- 
মণ্ডলী একবাক্যে উপদেশ দিলেন যে পিতার প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা দেশের 
প্রতি কর্তব্য, জাতির প্রতি কর্তব্য, অনেক বড়, যাহাতে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার 
পথে কোন বাধা-বিপত্তি না আসে তাহাই করা উচিত। সইবাঈ আরও 
বলিলেন, পৃজনীয় রাজা সাহেব এখানে থাকিলে তিনিও এই উপদেশই 
দিতেন। তথাপি শিবাজী আপন কর্তব্য তখনই স্থির করিতে পারিলেন 
না| অবশেঘে কি উপায় করিলেন তাহা পরে বলিতেছি। তৎপূব্বে 
বিজাপুর-সম্বন্ধে দুই চারি কখা বলা আবশ্যক। 
শাহজী কেন গেবেপ্তার হইয়াছিলেন সে বিম্বয়ে মতভেদ আছে। 
এক পক্ষ, গ্রাণ্টডফ, কিংকেড প্রভৃতি বলেন যে সুলতানের মনে বদ্ধমূল 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, শাহজী তলে তলে তাহার বিদ্রোহী পুত্রকে সাহায্য 
করিতেছেন এব উভয়ে একজোটে কাধ্য করিতেছেন, সেই জন্য 
সুলতান বাজী ঘোরপডেকে আদেশ করিলেন শাহজীকে গেরেপ্তার 
করিতে । বখরকারদিগেরও মোটামুটি এই মত। কিন্তু বিজাপুরের ফারসী 
ইতিহাস বসাতীন-ই-সলাতীন বলিতেছেন, “শাহজী নবাব মুস্তাফা খানের 
হুকুম অমান্য করতঃ তীহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করার নবাব 
তাহাকে গেরেপ্তার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন তিনি বাজীরাও 
শিবিরে পাঠাইলেন। * +.. * বাজীরাও শাহজীকে খঙ্গিয়। 
নবাবের সন্মুখে উপস্থিত করিলেন। নবাব তাহাকে আটক করিলেন। 
৮. ++ সুলতান এই কথা শুনিয়া আফজল খানকে পাঠাইলেন 
শাহজীকে বিজাপুরে আনিতে।” এঁতিহাসিক সরকার মহাশয় এই 
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বিবৃতি সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন। আমাদের মনে হয় দুই মতই অংশতঃ 
সত্য । 

শিবাজী বিজাপুর-রাজ্যে হান! দিয়া কেল্লার পর কেল্লা দখল করিতে- 
ছেন, এ সংবাদ শুনিয়াও দুই তিন বৎসর সুলতান চুপ করিয়া ছিলেন। 
আদিলশাহীর তখন যে অবস্থা তাহাতে হঠাৎ শাহজীকে চটাইলে আশু 
বিপদের সম্ভাবনা । মোগল ত বিজাপুর আক্রমণের জন্য পা বাড়াইয়াই 
রহিয়াছে । কিন্তু যখন শিবাজী সরকারী খাজানার টাকা লুট করিলেন, 
সুবা কল্যাণ ও উত্তর কৌকনের কেল্লাগুলিও দখল করিলেন, তখন 
আর নি্বিকার ভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল । সুলতান স্থির করি- 
লেন যে শাহজী গোপনে সাহায্য না করিলে পৃত্র কখনও এত কাণ্ড করিতে 
পারিত না। শাহজীকে ডাকাইয়া অনেক ভর্থসনা করিলেন ও ভয় 
দেখাইলেন। শাহজী অস্সানবদনে উত্তর দিলেন যে শিবাজী কোন 
গ্রকারেই তাহার আয়ত্তাধীন নহে, তাহার কথা মানে না, যাহা খুশী 
শাহজীর বিন্দমাত্র আপত্তি নাই। স্থুলতান এ কথা বিশ্বাস করিলেন 
না। গোপনে মুধোলের সামন্ত বাঁজীরাওকে আদেশ করিলেন “কোন 
পরীর ফন্দি ফিকির করিয়া শাহজীকে গেরেগ্ার কর, তাহা হইলেই 
শিবাজী শায়েস্তা হইবে”? 

জেধে পঞ্জীতে সংক্ষেপে লেখা আছে যে নবাব মুস্তাফা খান জিপ্জী- 
সন্নিকটে শাহজী এবং একজন মা'ওলী দেশমৃুখকে (কানোজী নায়ক 
জেধে) গেরেপ্তার করিয়াছিলেন । মহম্মদ-নাম৷ বলিয়া এক ফারসী 
ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খান ভিপ্ভী দূগ 
অবরোধ করিয়াছিলেন, শাহজী ছিলেন তাহার অধীনস্থ সেনাপতি, 
অবরোধের কার্য শেঘ হইবার পূর্বেই শাহজী জিপ্তী ছাড়িয়া আপন 
জায়গীরে চলিয়া যাইতেছেন জানিয়া সেনাপতি তীহাকে গেরেগার 
করাইয়াছিলেন। 

তাহা হইলে এ কথা মানিয়া লইতে হয় যে বাজী ঘোরপডে জিঞ্তীতে 
শাহজী রাজাকে ধরিয়াছিলেন | যদি মৃস্তাফা খানের হুকুমেই ধরিয়া 
থাকেন ত ইহা! অসম্ভব নহে যে মুস্তাফা এ বিঘয়ে সুলতানের গুপ্ত আদেশ 
পালন করিতেছিলেন মাত্র! এই সমস্ত বিভিন্ন বিবৃতি হইতে মনে 
হন না যে শাহজী সম্পূর্ণ নির্দোঘ ছিলেন কৌকনের মাওলী দেশযুখ 
কানোজী কর্ণাটদেশে কি করিতেছিলেন, শিবাজীর নিকট হইতে কোন 


১৪৪ 


সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন কি? শাহজীই বা অসম্পূর্ণ কাজের 
মধ্যে জিঞ্রী ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে আপন দেশে চলিয়া যাইতে- 
ছিলেন কেন? সুলতানের সন্দেহের কথা শুনিয়া আত্মরক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিলেন কি? তার পর এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে শাহী 
মক্তি পাইবার পর জেধে পরিবারকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, 
শিবাজী বিজাপুর বা মোগলের সহিত যৃদ্ধ করিলেও তীহারা শিবাজীর 
যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মোটের উপর আমরা মনে করি যে ১৬৪৮ 
সালে শাহজীর মনে আর আদিলশাহীর প্রতি কোনরূপ আস্থা ছিল না। 
জিগ্ভী ছাড়িয়া যাইতেছিলেন আত্মরক্ষার জন্য, হয়ত বা আপন 
জায়গীরে পৌছিয়া বিদ্রোহের আয়োজন করিবার জন্য। 

বাজী ঘোরপডের হস্তে গেরেপ্তার হইয়া শাহজী বিজাপুরে আসিলে 
সুলতান তীহাকে দিয়া পৃন্রকে এক পত্র 'লেখাইলেন, “তুমি অবিলঙ্বে 
বিজাপূরে আসিয়া যে সমস্ত আদিলশাহী কেল্লা বা মহল দখল করিয়াছ 
তাহ প্রত্যর্পণ করিয়া যাও, তোমার দৃক্ধৃতের জন্যই আমার আজ এ 
দৃ্দশা 1” আগেই বলিয়াছি শিবাজী মাতা, পত়্ী ও মন্ত্রী-বর্গে র পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলেই একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন 
যে, শিবাজীর কিছুতেই বিজাপূরের কাছে হার মানা হইতে পারে না। 
শিবাজী পিতার পত্রের উত্তরে লিখিলেন, “আমি বিজাপুর গেলে কোন 
ফল হইবে না, কেন না আমি বিজিত প্রদেশ ফেরত দিব না। আপনার 
অৃষ্টে, আমার অদৃষ্টে, যাহা লেখা আছে তাহাই হইবে ।” শাহজী 
চিঠি সুলতানকে দেখাইলেন, কিন্তু সুলতানের তাহাতেও সন্দেহ দূর 
হইল না। শিনি ছকম দিলেন যে এক অতি সঙ্কীর্ণ গুমটী নিশ্মাণ 
করিয়া তাহার মধ্যে শাহজীকে আবদ্ধ রাখা হউক । এই নিষ্ঠুর শাস্তির 
সংবাদ যখন শিবাজী পাইলেন তখন তিনি ক্রোধে ও চিন্তায় আত্মহারা 
হইলেন। পিতাকে মুক্ত করিতেই হইবে, কিন্ত কিরপে! অনেক 
চিন্তার পর স্থির করিলেন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তুলিবেন, মোগলের 
সাহায্যে পিতার উদ্ধারসাধন করিবেন। সে সময়ে শাহাজাদা মুরাদ 
দাক্ষিণাত্যে মোগল সুবেদার | তাহাকে পত্র লিখিলেন শিবাজী। 
পিতা ইতিপূর্বে যে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেজন্য বিনীত 
ভাবে ক্ষমা প্রাথ না করিলেন এবং কথা দিলেন যে আদেশ পাইলেই তিনি 
স্বয়ং গিয়া মোগল ফৌজে যোগ দিবেন। ১৪ই মাচ্চ, ১৬৪৯, তারিখে 
মুরাদ উত্তরে লিখিলেন, একজন বিশ্বাসী দূত পাঠাইবে, যে আমাদিগকে 
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তোমার বক্তব্য সব বুঝাইয়া বলিবে। দূত পাঠান হইল। তার পর 
অগষ্ট মাসে শাহাজাদ। দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন, “তুমি তোমার পিতা ও 
ভঞ্জাতিবর্গ -সহ' বাদশাহের দরবারে হাজির হইবে, তোমাকে পাঁচহাজারী 
মনসবদার নিযুক্ত করা হইবে ও তোমার পিতাকে দরবারে তাহার পূর্বপদ 
ফিরহিয়া দেওয়া যাইবে 1” অক্টোবর মাসে শাহাজাদ। প্রায় এই মর্শ্েই 
একখানা পত্র শাহজীকেও লিখিলেন | এই পত্রাবলী হইতে সহজেই 
অনুমেয় যে শাহজীর প্রতি ও শিবাজীর প্রতি মোগল সরকারের দয়াই 
শাহজীর মুক্তিলাভের প্রধান কারণ। 

কোন কোন বখরকার লিখিয়াছেন যে, সুলতান শাহজীকে ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন দই জন সম্ত্ান্ত আমীর শরজা খান ও রণদৌলা খানের সনিব্বন্ধ 
অনুরোধে । আমাদের মনে হয় শুধু জামীরদের আগ্রহে শাহজী ছাড়া। 
পাইতেন না । শাহাজাদা, হয়ত এ বিধয়ে স্বয়ং আদিলশাহকে কোন 
অন্জ্ঞাপত্র লেখেন নাই, কিন্তু আদিলশাহের মনে এ ভয় নিশ্চয়ই হইয়া- 
ছিল যে শাহজীকে না ছাড়িয়া দিলে বাদশাহ অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। 
যাই হউক, রাজ। ছাড়া পাইলেন এ কখা ঠিক | ডিসেম্বর মাসে ভিগ্তী- 
দূর্গ হস্তগত হইবার পরে সুলতান তাহাকে মু্ডি দিলেন। কিত্ত তগাপি 
'আরও কিছুকাল শাহজী বিজাপুরেই নজরবন্দীতে রহিলেন, আপন 
ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পাইতেন না। অবশেঘে চার বংসর 
পরে কর্ণাট দেশে নানা গোলযোগ উৎপনু হওয়াতে সুলতান তাহাকে 
পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া কর্ণাটে শান্তি-স্থাপনের জন্য পাঠাইতে বাধ্য হই- 
লেন। এই সময়টা শিবাজীকেও দায়ে পড়িয়া পিতার জন্য চুপচাপ 
থাকিতে হইয়াছিল। এক রকম ভালই হইল, কেন না এই চার-পাঁচ 
বৎসর ধরিয়া তিনি তীহার অধুনা বিস্তৃত জায়গীরে সুশাসন ও স্শৃঙ্খল- 
স্থাপনে মনোযোগ করিতে সমর্থ হইলেন। উপরস্ত তাহার জায়গীরের 
চারিদিকে যে সমস্ত প্রাচীন মরাঠা ঘরানার সামস্তবগ ছিলেন তাহাদিগের 
সহিত সখ্য-স্থাপনের চেষ্টাও তিনি বিস্তর করিতে পারিয়াছিলেন এই 
কয় বৎসরে! যুদ্ধ-ববিগ্রন্ন যে একেবারে করিতে হয় নাই তাহা নহে। 
মোগলের ভয়ে বিজাপুর তাহার সহিত খোলাখুলি যুদ্ধ করিতে পারিতে- 
ছিলেন না৷ বটে, কিন্ত তাঁহারা গোপনে শিবাজীকে শান্তি দিবার নানা 
ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বাঁজী শামরাজে নামক এক সেনানীকে দশ 
হাঁজার সৈন্য দিয়া কৌকনে পাঠান হইল কৌশলে শিবাজীকে ধরিতে। 
শিবাজী সে সময়ে মহাঁডে ছিলেন | বাজী শামরাজে জাওলীর চন্দ্ররাও 
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মোরের সহিত পরামর্শ করিয়। স্থির করিলেন যে, পারঘাটের গিরি-সক্কটে 
অতকিতে আক্রমণ করিয়া শিবারজীকে ধরিবেন। কিত্ত শিবাজীর চর 
সর্বত্র! বাজী কোথায় ল্‌কাইয়া রহিয়াছে তাহা তিনি জানিতে 
পারিলেন। অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া বিজাপুরী সেনা একেবারে 
ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। জাওলীর মোরে যে এই ঘড় যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন 
শিবাজী তাহাও জানিতে পারিলেন। কিন্ত তখনই কিছু শাস্তির ব্যবস্থা 
করা হইয়া উঠিল না। 

কর্ণাট যাইবার সময়ে শাহজী রাজাকে প্রতিশর্গতি দিয়া যাইতে 
হইয়াছিল যে, তিনি বাজী ঘোরপডেকে কোনন্ধ্পে উত্ত্যক্ত করিবেন 
না। সে গ্রতিশ্তি তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, নিজে কিছু করেন 
নাই। কিন্ত কর্ণাটে পৌছিয়া পৃত্রকে যে পত্র লিখিলেন তাহার শেঘাংশ 
এইরূপ, “ভগবান্‌ তোমার সকল আশা পূর্ণ করুন এবং তোমার এ্রশৃধ্য 
বৃদ্ধিকরুন। বাজী ঘোবপডের লহিত সব্ধদা সদয় ব্যবহার করিবে, 
কেন না তৃমিও জান আমর! তাহার কাছে কতটা খণী।"' শিবাজী 
আপন গু উদ্দেশ্য-সন্বদ্ধে পিতার আশীব্বাদ-লাতে কৃতার্থ হইলেন। 
বাজীরাও-এর কথা পিতা যাহা লিখিযাছিলেন তাহারও গুপ্ত অর্থ তিনি 
বুঝিলেন। কিন্তু শাহজীর এই খণ পবিশোধ করিতে পুত্রকে আরও 
পাঁচ-ছয় বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল | ১৬৬১ সালে সাবস্তবাডীর 
খেম সাবন্ত ও লখম সাবন্ত শিবাজীর জায়গীর আক্রমণ করিবার জন্য 
বিজাপুরের নিকট সাহায্য চাহিলেন। আদিলশাহ বাজী ঘোরপডেকে 
হুকুম দিলেন সাবস্তদিগের সাহায্যাথ গমন করিতে । বাজীরাও সৈন্য- 
সহ' বিজাপুর হইতে কৌকন যাইবার পথে তাহার আপন জায়গীর মুধোলে 
দূই চারি দিবস 'খামিলেন। এই খবর পাইবামাত্র শিবাজী বিশালগড় 
হইতে কালবৈশাখীর ঝড়েব মত নাষিয়া আসিয়া ধোরপডের উপর 
পড়িলেন এবং সেনা-সহ ও আত্বীয়-স্বজন-সহ তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিলেন। তীহার রাজধানী মুধোল নগর আগুন লাগাইয়া ভপ্নীভূত 
করিলেন। এরপ রক্তপাত ও ধ্বংস-তাওব শিবাজী আর কখনও করেন 
নাই। যাহা হউক পিতৃ-খণ এইরূপে পরিশোধ করিয়া শিবাজী পিতাকে 
পত্রের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন। এই পত্রের কথ অন্যত্র বলিয়াছি। 
এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই। 

এবার দেখা যাক মোগলেরা এই কয় বৎসর কি' করিতেছিলেন। 
শিবাজী প্রথম হইতেই মোগলের সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলিতেছিলেন। 
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বিজাপৃূর ও মোগল, দই শক্তির সহিত এক সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মত ক্ষমতা 
তাহার তখনও হয় নাই। তাহার উপর মোগল-সীমান্ত সুরক্ষিত। 
সেখানে শিবাজী ইচছা করিলেও বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না। 
উপরে বলিয়াছি যে, ১৬৪৯ সালে পিতার কারারোধের পরে শিবাজী 
মুরাদকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি বাঁদশাহী ফৌজে চাকরী লইবেন, কিন্ত 
একবার যখন পিত। বন্ধনমুক্ত হইলেন তখন তিনি শাহাজাদাকে নানা 
ওজর-আপত্তি দেখাইতে লাগিলেন । এই সময়ে শিবাজী বাদশাহের নিকট 
হইতে আহমদনগর ও জুনুরের সরদেশমুখী ইনাণ প্রথম দাবী করেন। 
বাদশাহ জবাব দেন, তুমি দিল্লীতে আসিলে এ বিষয়ে বিবেচনা 
হইবে। এইরূপে সময় কাটিতে লাগিল। ১৬৫৩ সালে আলমগীর 
দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া আসিলেন। তিনি কেল্লা দৃরস্ত করিয়া 
যথাস্থানে সেনা-সন্নিবেশ করিয়া রাজ্যের এমন স্থুবন্দোবস্ত করিলেন 
যে সকলেই মোগলকে' ভয় করিতে লাগিল। ১৬৫৬ সালে আলমগীর 
গোলকণ্ডার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। শিবাজীও সে সময়ে নব- 
বিজিত জাওলী ইত্যাদি প্রদেশের ব্যবস্থা করার কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। 
মহম্মদ আদিলশাহের মৃত্যুর পরে, ১৬৫৭ সালে, শাহাজাদা আলমগীর 
ও সেনাপতি মীর জুমলার নেতৃত্বে বিশাল মোগল সৈন্য বিজাপুর রাজ্য 
আক্রমণ করিল। শিবাজী শাহাজাদাকে অবিলম্বে পত্র লিখিলেন যে 
তীহার অধিকারস্থ দূর্গ গুলি-সন্বন্ধে আশ্বাসবাণী পাইলে' তিনি বাদশাহী 
ফৌজকে কৌকনের দিকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তত আছেন। আলমগীর 
খব ভদ্রভাবে উত্তর দিলেন যে, শিবাজীর কোনরূপ ক্ষতি করা বাদশাহের 
অভিপ্রেত নহে । কিয়ৎকাল পরে শাহাজাদা আবার শিবাজীকে চিঠি 
লিখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তিনি মোগল ফৌজের সহিত তখন 
পর্য্যন্ত যোগ দেন নাই। শিবাজীও বন্ধুভাবে চিঠির জবাব দিলেন । 
কিন্ত তিনি সত্যই কিছু মোগলের সহিত যোগ দিলেন না। চতুরে 
চতুরে কোলাকৃলি চলিতেছিল মাত্র । 

মোগল ও বিজাপুরে যখন ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে তখন শিবাজী স্থির 
করিলেন যে, তাঁহার সরদেশমুখী হক সাব্যস্ত করিবার সোজা উপায়ে 
চেষ্টা এইবার করিবেন। এই মতলবে একদিন রাত্রির অন্ধকারে তিনি 
অকস্মাৎ জনুর আক্রমণ করিলেন। তখনকার দিনে জুনুরের এশৃর্যের 
খ্যাতি ছিল। শিবাঁজী নগর লুণ্ঠন করিয়া দূই শত ঘোড়া, তিন লক্ষ 
মুদ্রা ও বিস্তর মূল্যবান, মাল হস্তগত করিলেন। লুণ্ঠিত পদাথ সমস্ত 
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যত শী সম্ভব রাজগড়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল । তার পর আহমদনগর- 
লুণ্ঠন। সেখানে ততটা সুবিধা হইল না, কারণ সেখানকার নগররক্ষী 
সেনা সজাগ ছিল। তথাপি সাত শত ঘোড়া ও চারটী হস্তী ও কিছু 
মূল্যবান মাল পাওয়া গেল। লুণ্ঠিত অশ্বগুলি লইয়া শিবাজী সিলেদার 
পল্টন গড়িতে আরন্ত করিলেন। এই নূতন অশ্বারোহী পল্‌ টন-সমুহের 
প্রথম সেনা-নায়ক হইলেন যুদ্ধে প্রবীণ বৃদ্ধ মানকোজী, যাহার নাম পূর্বে 
করিয়াছি। মানকোজীর মৃত্যুর পর বিখ্যাত মরাঠা সেনাপতি নেতাজী 
পালব্র তীহার স্বানে অতিষিক্ত হইলেন। পালকরের সময়ে প্রাচীন 
মরাঠা সরদার-বংশীয় বু যুবক শিবাজীর অশ্বারোহী পল্টনে যোগ 
দিলেন। জুন্র ও আহমদনগর লুটের সঙ্গে সন্য দুই স্থানেও মোগল 
সৈন্যের সহিত মরাঠাদের সংঘর্ষ হইয়াছিল, কিন্ত বিশেষ লাভাগাভ 
কোন পক্ষের হয় নাই | 

ইতিমব্যে বিজাগুরের সৈন্য যুদ্ধের পর বুদ্ধে মোগলের কাছে হারিয়া 
যাইতে লাগিল। শিবাজী গ্রম্াদ গণিলেন। বিজাপুর ধ্বংস হইয়া 
গেলেই ত মোগল তাহার উপর আসিয়া পড়িবে। আলমগীরকে গার 
বেশী বিরক্ত করা কিছু নগন। সন্ধি করাই ভাল। আহমদনগর ও 
জুম্নর লুটের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা গ্রার্থনা করিয়া শিবাজী এক 
দরখাস্ত পাঠাইলেন আলমগীরের নিকট! দরখাস্ত লইয়া গেলেন 
দৌত্যকাধ্যে প্রবীণ রধুনাখ প্ত কোরডে। এই সময়ে এক ঘটনা 
ঘটিল যাহাতে অদৃষ্টবশে শিবাজী ঘোরতর বিপদ্‌-আপদের হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইয়া গেলেন। আলমগীর দিলী হইতে এক গোপনীর পত্রে 
সংবাদ পাইলেন য়ে বাদশাহ রোগে শয্যাশায়ী হইগ্াছেন। এ খবর 
দিয়াছিলেন তীহার প্রিয় ভগী রোশনারা | আলমগীর যথা শীঘ সম্ভব 
বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিয়া সৈন্যসামস্ত যত পারেন সংগ্রহ করিয়া 
দিলী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন । তিনি দক্ষিণ ত্যাগ করিবার পৃর্রে 
শিবাজী তাহাকে এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে আপন সরদেশমুখী 
হক উল্লেখ করিয়া শিবাজী শাহাজাদাকে জানাইলেন যে তিনি তাহার 
সমন্ত অশ্বারোহী সেনা বাদশাহী কাধ্যের জন্য দিতে প্রস্তত আছেন। 
এ কথাও লিখিলেন যে আদিলশাহী সুলতানের! কৌকন-শাসনে বহুকাল 
যাবৎ অবহেলা করিয়া আসিতেছেন, তাহার হস্তে কৌকন প্রদেশ দিলে 
তিনি সুশ্ঙখলা স্থাপন করিবেন। পর্রের উত্তরে আলমগীর লিখিলেন, 
“তোয়ার জুননর ও আহমদনগরে দস্যুবৃত্তি ক্ষমা করা গেল, তুমি কৌকন 
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আক্রমণ করিতে পার। আবাজী সোনদেবকে আমাদের নিকট পাঠাইলে 
তোমার সরদেশমুখী দাবীর কথা সবিশেষ শুনিব। পাঁচ শত অশ্বারোহী 
সৈনিক প্রস্তত রাখিবে বাদশাহী কার্ধোর জন 1” এই সমস্ত চিঠিপত্রের 
কলাফল কিছুই হইল না । হইবার কথাও নয়। দুই পক্ষই জানিতেন 
যে ধাপ্পাবাজী করিতেছি । যাহা হউক শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল বিপদের 
দিন কোনরূপে কাটাইর। দেওয়।, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইল | আলমগীরের 
যথার্থ মনোভাব দূইখানি পত্র হইতে ঠিক বোঝা যায়। একখানি 
ডিসেম্বর ১৬৫৭-তে মীর জমলাকে লিখিত। “নসিরি খান চলিয়া 
যাওয়াতে এ প্রদেশ খালী পড়িয়া আছে। সাবধান, ককরের বাচচা 
সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া আছে ।” আদিলশাহকে আলমগীর লিখি- 
লেন, “দেশ রক্ষা কর। শিবাজীকে দূর করিয়া দাও । * * * যদি 
তাহাকে নিতান্তই চাকরীতে রাখিতে চাঁও ত কর্ণাট দেশে পাঠাইয়। 
দাও।”' শিবাজীর সহিত বিজাপুরের যুদ্ধেব কথা যথা স্বানে বিবৃত 
করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, ১৬৫৯ সালে আফজল 
খানের মৃত্যুর পর আলমগীর (তখন সয়াট্‌) শিবাজীকে অভিনন্দন করিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন ও বিজাপূর-সীমান্তে দুই তিনটী কেল্লা উপহার দিয়া 
আদেশ করিয়াছিলেন, '“বিজাপুরকে উত্ত্যক্ত করিতে খাক। যাহা জয় 
করিবে তোমারই রহিবে |” কিন্ত শিবাজী এ সমস্ত কথায় একাটুও 
তোলেন নাই। আফজল-বধের পর গুরু রামদাস তাহাকে বিশেষপ্ধপে 
সাবধান করিয়৷ দিয়াছিলেন | দাসবোধের সে অঙশ অন্য পরিচেছদে 
অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। 

শাহজী নিরাপদে আপন জায়গীরে গিয়া বসিলে শিবাজী আবার 
কৌকনের দিকে নজর ফিরাইতে পারিলেন। সেখানে অনেক কিছু 
করণীয় বাকী ছিল। উত্তরে হাবসীদের শক্তি এখনও গ্রুবল, দক্ষিণে 
বাড়ীর সাবস্তেরা৷ আজও বাগ মানিতেছে না, মধ্য কৌঁকনে দাভোল, 
রত্বাগিরি, রাজাপুর ইত্যাদি বন্দর এখনও বিজাপূরের কক্মচারীদের 
অধীনে । কিস্ত স্বরাজ্য-স্থাপনের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছিলেন 
জাওলীর চন্দ্ররাও মোরে । যতদিন জাওলী তাহার হস্তে না আসে ততদিন 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শিবাজীর রাজ্য-বিস্তারের পথ বন্ধ। বিজাপুর 
ও মোগলের প্রচণ্ড শঞ্জির সহিত তাহাকে একদিন প্রাণপণে ফুদ্ধ 
করিতেই হইবে ইহা তিনি জানিতেন। ঘাটমাথা ও কৌকন 
প্রদেশে তাহার আধিপত্য দৃঢ়প্রতিষ্টিত না হইলে কি করিয়া 
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তিনি সে ভীঘণ যুদ্ধে কৃতকার্য হইবেন? তাহাকে যৃদ্ধ করিতে 
হইবে প্রধানতঃ দৃগম পাব্বত্য গ্রদেশে। সমতল দেশে খোলা 
ময়দানে এখনও অনেক দিন তাহার নূতন মাওলী সেনা প্রবীণ 
মোগল, পাঠান, রাজপৃতের সহিত লড়িতে পারিবে না। তার উপর 
যদি বড় বড় মরাঠা সামস্তরা আদিলশাহের পশ্চাতে দাঁড়ান ত কাজ 
আরও কঠিন হইবে । কোকন প্রদেশে সব্বাপেক্ষা প্রবল মরাঠা 
রাজন্য জাওলীর মোরে । শিবাজী অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এই 
মোরে ঘরানাকে আপন পক্ষে আনিতে। কিন্ত সন্ধির সকল প্রস্তাবই 
ইহারা অবজ্ঞাতরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । সম্পতি বাজী শামরাজের 
ব্যাপারেও মোরের সহায়তা ছিল ইহা শিবাজী জানিতেন। যে কোন 
প্রকারে হউক ইহাদিগকে দমন করিতেই হইবে । ১৬৫৫-৫৬ সালে 
শিবাজী জাওলী অধিকার করিলেন, জাওলীর রাজা চন্দ্ররাও মোরে 
নিহতও হইলেন, ইহা সব্ববাদিসন্মত। আমাদের দেখিতে হইবে যে 
এই জাওলী-বিজয়-ব্যাপারে শিবাজী বীরের অযোগ্য কোন নীচ কাজ 
করিয়াছিলেন কি না। সন্বুখ-যূদ্ধে ছাড়া হত্যা করা কাজটা আমরা 
নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকি । আমরা অর্খে যাহারা ঘরে বসিয়া থাকি, 
যুদ্ধবিগ্রহ করি না। কিন্ত যাহাদিগকে রাজ্য স্থাপন করিতে হয়, রাজ্য 
চালাইতে হয়, সেরূপ লোককে রাজনীতির খাতিরে খুনখারাবী করিতে 
আমরা ত ইতিহাসে কখনও পিছপাঁও দেখি নাই। আজ অতি সভ্য 
জাতির মধ্যেও এই বন্ৰপার অবাধে ঘটিতেছে | সুতরাং আমরা শিবাজীর 
কাজও পাদরী সাহেবের দৃষ্টিতে দেখিব না। বরং তাহার সমসাময়িক 
উজীর বাদশাহের দুটিতে দেখিব। 

জাওলী রাজ্য ছিল বর্তমান সাতরা জেলার অধিকাংশ ভাগ জড়িরা | 
দেশ হইতে কৌকনে নামিবার বছ গিরিপথ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
জাওলীরাজ বারে! হাজার পদাতিক সৈন্য রাখিতেন, অধিকাংশই শিবাজীর 
মাওলীদিগের মত কষ্টসহিষ্ণ দরিদ্র পাহাড়ী, পব্বিত্যযুদ্ধে অদ্ধিতীয় | 
আট পুরুষ রাজত্ব করিয়া মোরে-বংশ প্রভৃত বনসম্পদ্‌ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । 
শিবাজী জাওলী জয় করিয়া এই সমস্ত এশবধ্য, সমস্ত সৈন্য ও বহু গিরিদুর্গ 
লাভ করিলেন। তীহার পক্ষে এখন সহজ হইল এক দিকে দক্ষিণ 
কৌকন ও অপর দিকে কোলহাপুর পর্যস্ত রাজ্য প্রসার করিবার! উপরস্ত' 
সার! সহ্যাদ্রিশ্রে ণী তাহার হাতে আসায় পাহাড়ী সেনা-সংগ্রহও পুর্বাপেক্ষা 
অনেক সহজ হইল । যিনি প্রবল-পরাক্রান্ত বাদশাহ সুলতানের সহিত 
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যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্র স্বাধীন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে 
এতটা প্রলোতন ত্যাগ কর! বড় কঠিন। বিদেশী বা বিদেশীর পৃষ্ঠপোষক 
ব্রতিহাপিক যাহাই বলুন, শিবাজী নিজের জন্য কিছুই করিতেছিলেন 
না, সবই দেশের জন্য ও জাতির জন্য। যদি মোরেকে হত্যা করাইয়া 
থাকেন সেও স্বরাজের জন্য । কিন্ত মোরের হত্যা যে শিবাজীর আদেশে 
হইয়াছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণই দাই | দেখা যাক এ বিধয়ে 
কি প্রমাণ আছে। 

চন্দ্ররাও কোন বঞ্জিবিশেঘের নাম ছিল না, জাওলী রাজাদিগের 
উপাধি ছিল মাত্র। ১৬৫২ সালে যে রাজ। গদীতে বসিয়াছিলেন তীহার 
আপন নাম ছিল কৃষ্ণাজী বাজী মোরে । এই কৃষ্তাজীর হত্যাই শিবাজীর 
বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ । কৃষ্াজীর ভ্রাতা সূ্ধ্যাজী ও তাহার চিটনীস 
হনুমন্তরাও মোরে বিখ্যাত বীর ছিলেন। বখরগুলিতে যে বিবৃতি আমরা 
পাই তাহ! নীচে দিতেছি! ছোটখাটো কথায় এক বখরের সহিত অন্য 
বখরের গরমিল আছে, কিন্তু মোটামুটি গল্পটা এক | শিবাজী দেখিলেন 
সন্মুখ-যুদ্ধে প্রবলপ্রতাপ চন্দ্ররাওকে পারিয়া উঠিবেন না, কোন রকম 
ফন্দী করিয়া জাওলী লইতে হইবে । রঘূনাথ বল্লাল ও শন্তাজী কাবজী 
নামক দূইজন কর্মচারীকে তিনি অল্লপসংখাক সেনাসহ জাওলী পাঠাইলেন | 
তাহাদিগকে দূর্গ, গিরিসঙ্কট ইত্যাদির অবস্থিতি ঠিক দেখিয়া আসিতে 
আদেশ করিলেন। কর্ধচারী-দ্বয় জাওলী পৌছিয়া চদ্ররাওকে নিবেদন 
করিলেন যে, তাহারা শিবাজীর সহিত জাওলীর রাজকন্যার বিবাহের 
প্রস্তাব লইয়। আসিয়াছেন | চন্্ররাও তীহাদিগকে সাদরে 'অভ্ার্থ না 
করিলেন ও তাহাদের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিলেন। দুই একদিন 
সেখানে থাকিয়াই রঘুনাথরাও বুঝিলেন যে, নাগা মদ্যপানে আসক্ত ও 
দূর্গ রক্ষা-সন্বন্ধে অসতর্ক, রক্ষী-দলের মধ্যে অন্তবিরোধ | শিবাজীকে 
ধবর দিয়া বলিয়! পাঠাইলেন যে, তিনি যদি সৈন্যসহ আসিয়া নিকটে 
কোথাও লুক্কায়িত থাকেন ত তাহারা চন্দ্ররাও-এর সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। 
শিবাজী সেই অনুযায়ী সসৈন্যে আসিয়া কাছাকাছি লকাইয়া রহিলেন 
এবং রঘুনাথরাওকে খবর পাঠাইলেন। এদিকে রঘুনাথ ও শন্তাজী 
জাওলীরাজ 'ও তাহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া এক কক্ষমপ্ধ্য বিবাহতপ্রস্থাব- 
সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতে বপিলেন। হঠাৎ রধুনাখ 'ও শন্তাজী দূই জনেই 
লাফাইয়া উঠিগা দূই ভ্রাতার বুকে ছুরি বসাইয়। দিয়া পলায়ন করিলেন। 
ভীঘণ শোরগোল ও ক্রন্দনের রোল উঠিল । শিবাজী ব্যাঘের মত 
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জাওলী সেনার উপর আসিয়া পড়িলেন। দই দলে তীঘণ যুদ্ধ হইল। 
সেই যুদ্ধে হনুমন্তরাও মারা গেলেন ! শিবাজী চন্্রাও-এর দূই পুত্রকে 
ধরিয়া লইয়া গিয়া পুরন্দর দূর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। তাহার ইচ্ছা 
ছিল কিছুকাল পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়। দির৷ উপযুক্ত জায়গীরাদি দিবেন। 
কিন্ত যখন দেখা গেল যে তাহারা গোপনে বিজাপুরের সহিত ঘড় যন্ত্র 
করিতেছেন তখন তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইল। 

সভাসদের বখরে গল্পের শেঘের দিকৃটা একটু অন্যরকম | সভাসদ্‌, 
বলেন যে শিবাজী জাওলী দুর্গ আক্রমণ করিলে হনুমস্তরাও পলাইয়া 
গিয়া কৌকনে এক জায়গীর স্থাপন করিলেন। পাছে তিনি ফিরিয়া 
আসিয়া জাওলীতে আবার গোলযোগ করেন এই ভয়ে শিবাজী শল্তাজী 
কাবজীকে তাহার কাছে পাঠাইলেন | শন্তাভী পৃব্র্বের মত এক বিবাহের 
প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন ও কথাবার্তা কহিতে কহিতে ছোরা বাহির 
করিয়া হনুমন্তের প্রাণনাশ করিলেন। ইহার অথ এই হয় যে, একই 
অছিলায় শিবাজীর দূত একবার চন্ত্ররাওকে ও আর একবার হনুমন্তরাওকে 
ডাকিয়া হত্যা করিলেন! অর্থাৎ হনুমন্ডের মত বৃদ্ধিমান্‌ রাজকার 'রী 
মানুষ প্রভুর হত্যা-সত্বেও কোন সতর্কতা অবলম্বন করিলেন না, মুখের 
শত শল্তাজীর হস্তে প্রাণ দিলেন। তাহা হইলে সভাসদ্‌ : যিনি সমসাময়িক 
বখরকার ছিলেন, তিনি এরূপ আজগুবী বথা লিখিলেন কেন? এক 
কাবণ এই বে জাওলী-অধিকার ও মোরে-্রাতাদের নিধন একই সময়ে ঘটে 
নাই। একাধিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, অদ্ধশতাব্দী পরে ইতিহাস লিখিতে 
বপিয়। বৃদ্ধ সভাসদের একটু স্মৃতিবিভ্রম হইয়াছিল । গোলমালের 
আর এক কারণ রে চন্দ্ররাও কাহারও ত নাম ছিল না, যিনি যে সময়ে 
জাওলী দুর্গে রাজত্ব করিতেছিলেন তিনিই তখন চন্দরবাও। আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ঘটনাবলীব তারিখ ও পরম্পরা-মন্বদ্ধে 
জেধে শকাবলী বা জেধে পণ্তী প্রাচীন কেতাবপত্রের মধ্যে সব্বাপেক্ষা 
নির্ভরযোগ্য নজীর | স্বয়ং যদুনাথ সরকার মহাশয় এ কথা স্দীকার 
করিয়াছেন । কিন্তু আশ্চর্য এই যে মোরের হত্যা সম্বন্ধে জল্পন! করিবার 
সময়ে এই বিচক্ষণ এ্রতিহাসিক জেধে শকাবলী খুলিয়া দেখেন নাই । 
এই শকাবলী হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জাওলীর যুদ্ধব্যাপার পাঁচ মাস 
চলিয়াছিল, ভিসেম্বব ১৬৫৫ হইতে মে ১৬৫৬ পরব্যনস্ত। এ বিষয়ে 
পঞ্ভীতে দৃইটী স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। প্রথম উল্লেখ, “ডিসেম্বর ১৬৫৫-তে 
শিবাজী জেধে দেশমুখ এবং মাঁওলী সরদার বান্দল সিলিমকর প্রভৃতির 
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সাহায্যে জাওলী অধিকার করেন।” স্পষ্ট লেখা আছে শিবাজী যুদ্ধ 
করিয়া জাওলী জয় করেন। দ্বিতীয় উল্লেখ, “মে ১৬৫৬"তে শিবাজী 
রায়রী অধিকার করিলেন। তীহার সঙ্গে ছিলেন কানোজী জেধে 
দেশমুখ, বান্দল দেশমুখ, সিলিমকর দেশমুখ এবং মাওলী মেনাদল। 
হৈবতরাও ও বালাজী নায়ক সিলিমকর মধ্যস্থতা করিলেন এবং চন্্ররাও 
কেল্লা হইতে নামিয়া আসিলেন।” জেধে পঞ্জীর এই দুই দাখিলার 
সহিত পারসনীসের ইতিহাস-সংগ্রহ যিলাইয়া পড়িলে বেশ বোঝা যায় 
যে ডিসেম্বরে শিবাজী কর্তৃক জাওলী অধিকারের সময়ে চন্দ্ররাও মোরে 
পলায়ন করিয়৷ রায়রী কেল্লা দখল করেন, এবং কয়েক মাস পরে শিঝাজী 
রায়রী আক্রমণ করিলে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। ইতিহাস-সংগ্রহে 
ইহাও লিখিত আছে যে শিবাজী চন্দ্ররাওকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে 
আপন অধীনস্থ এক জায়গীর দেন, কিন্তু চন্দ্ররাও পরে গোপনে ঘড় যন্ত্র 
করার অপরাধে চাকন দর্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন | এই সঙ্গে সভাসদ- 
বখরের গল্পের বিচার করিলে বেশ বোঝা যায় যে চন্দ্ররাও এর 
আত্মসমর্পণের পরেও হনুমন্ত বিদ্রোহাচরণ করিতেছিলেন এবং তাহাকে 
শন্তাজী কাবজী যাইয়া হত্যা করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে 
ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়, শিবাজী যে কৃষ্ণাজী বাজী মোরেকে 
হত্যা করাইয়াছিলেন ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই, বখরকারেরা 
বাহাদুরী করিয়া যাহাই লিখিয়৷ থাকুন। 

শিবাজী জাওলী ধ্বংস করিয়া তাহার পশ্চিম দিকে কৌঁকন-সমতটে 
অবস্থিত শৃঙ্গারপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই রাজ্যের নামে মাত্র 
ত্াজ| ছিলেন সুর্বে নামক এক মরাঠা সরদার । তিনি শিবাজীর আগমন- 
বার্তা পাইবামীত্র রাজ্যপাটি ত্যাগ করিয়৷ পলায়ন কবিলেন। প্রধান 
মন্ত্রী শির্কে শিবাজীকে রাজ্য সমপণ করিয়া তাহার ফৌজে চাকরী 
লইলেন। 

ইহার পর আশপাশের ক্ষত্র ক্ষদ্র জায়গীরগুলি শিবাজী একে একে 
পকরকম বিন যুদ্ধেই দখল করিলেন! চিটনীস-বখরের মতে বান্ল 
দেশমুখদিগের রোহিদা দুর্গ ও এই সময়ে অধিকৃত হয়। পরস্ত আমর 
সভাসদের মত অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লইয়াছি যে রোহিদা-বিজয় অনেক 
আগেই ঘটিয়াছিল। এ কথার উন্মেখ পৃব্বেই করিয়াছি। এই বান্দল 
দেশমুখদের কার্য্যকলাপ-সন্বদ্ধে প্রাচীন বখরগুলিতে নানা গোলযোগ 
দৃষ্ট হয়। তীহারা কখন যে শিবাঁজীর মিত্র, কখন যে শত্রু, ছিলেন তীহা। 
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বোঝা কঠিন। যাই হউক, এ কথা নিব্বিবাদে মানিয়৷ লওয়। যায় যে 
১৬৫৯ সাল নাগাদ এই অঞ্চলে হাবসীরা ও বাড়ীর সাঁবস্ত ব্যতিরেকে 
শিবাজীর শক্রপক্ষ আর কেহ রহিল না। 

আলমগীরের হস্তে বার বার পরাজিত হইয়৷ বিজাপুর হীনবল ও 
হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবাজী সুবিধা বুঝিয়া সুলতানের 
সমুদ্রতটস্থ অনেকগুলি বন্দর, স্ুবণ দূর্গ, রত্বাগিরি, বিজয়দুর্গ ইত্যাদিও 
এই সময়ে হস্তগত করিয়া আপন কর্মচারীদের হাওয়ালী করিলেন। 

নববিজিত প্রদেশগুলিতে শাস্তি স্বাপিত হইলে ধীরে ধীরে স্বশাসনের 
নানা ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইল। জাওলীর এক ক্রোশ পশ্চিমে দূর্গম 
পর্বত-শিখরে শিবাজী এক নূতন অজেয় দূগ নির্মাণ করাইয়া তাহার 
নাম দিলেন প্রতাপগড়। ভোসলে বংশের কূলদেবতা৷ ছিলেন তুলজা- 
পূরের তলজ। ভবানী । কিন্ত ইদানীং তৃলজাপুরে যাতায়াত বিপদ্‌ সঙ্কুল 
বলিয়৷ প্রতাপগড়ে নৃতন ভবানী মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । স্বয়ং রামদাস 
স্বামী আসিয়া মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। সমর্থ প্রতাপ গ্রচ্থে গিরধর 
এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, আগেই বলিয়াছি। 

১৬৪৯ সালের পূর্বে শিবাজী হাবসীদিগের তিনাটি দুর্গ তাল, 
ঘোসালগড় ও রায়বী দখল কবিয়াছিলেন। কিন্তু হাঁবসী রাজধানী 
দাও রাজপুরী ও তাহাব চতুদ্দিকৃস্থ ভূখণ্ড লইতে পারেন নাই, এ কথ 
আগে বল! হইয়াছে । এক যুদ্ধে পেশোয়ার অধীনস্থ মরাঠা সৈন্য 
হারিয়া যাওয়ার পর শিবাজী রণকশল রঘূনাখ পন্তকে সেনাপতি নিযুক্ত 
করিলেন, তাহাও আগে বলিয়াছি। ইহার পরে দই দলের মধ্যে ছোট- 
খাটো যুদ্ধ চলির্তে লাগিল । ১৬৫৯ সালে আফজল খানের অভিযানের 
সুযোগে হাবসী সরদার ফতে খান বহু সৈন্য একত্র করিয়া তালা দূর্গ 
পনরধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না । 
পরের বৎসর বাড়ীর সাবস্তের সহিত যিলিত হইয়া তিনি আবার কৌকনে 
হানা দিলেন। এবার শিবাজীর সেনাকে পিছু হটিতে হইল । কিন্তু 
১৬৬১ সালে রঘুনাথ পন্ত ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইলেন। হাবসী- 
দিগকে বার বার হটাইয়া তিনি তাহাদের রাজধানী দাও! রাজপুরীর 
মাথায় শিবাজীর ধ্বজা উড়াইলেন | হাবসীদিগের অধিকারে এখন 
রহিল শুধু জপ্ভীরা দ্বীপটুকু। শিবাজী অনেকবার চেষ্টা সত্বেও মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত এই দ্বীপ লইতে পারেন নাই । কিন্তু দাও রাজপুরী কেল্লার 
চারিদিকে নৃতন দুর্গ-প্রাকারাদি নির্মাণ করিয়া! তাহাকে তখনকার মত 
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এমন মজবূত করিয়। লইলেন যে হাবসীদের সমুদ্রপথে লুটপাট করা 
ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। শিবাজী বুঝিলেন যে এইবার তাহার 
রীতিমত যুদ্ধোপযোগী নৌবহর নির্নাণ করিতেই হইবে, নহিলে হাবসী- 
দিগকে দাবাইয়া রাখাও অসম্ভব, গোয়া এবং বসই-এর ফিরিঙ্গী্দিগকেও 
আ'টিয়া উঠা কঠিন। মরাঠা শৌবহরের ক্রমোনুতির কথা পরে সবিশেষ 
বলিব। বিজাপুরের ও হাবসীদের পরাজয় দেখিয়৷ বাড়ীর সাবস্ত ভীত 
হইয়া শিবাজীর অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাহার সহিত সদ্ধিসু্রে 
আবদ্ধ হইলেন। অবশ্য এ সদ্ধি বেশী দিন টিকে নাই। কিন্ত সে 
পরের কথা। 

মরাঠা স্বরাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও 
উনৃতি করিতে লাগিলেন। সরনীস ও বাকেনীস নামে দুইটী নূতন 
মন্ত্রী-পদের স্থাষ্টি হইল। নবীন পেশোয়া মোরে ব্রিষ্বকের সাহায্যে 
শাসনকার্য্যের সকল বিভাগে নিয়ম ও শৃঙ্খল! স্থাপিত হইল। এই 
সময়ে শিবাজীর ফৌজে দশ সহ অশ্বারোহী ও দশ সহত্ পদাতিক 
সৈন্য ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন নেতাজী পালকর 
ও পদাতিক সেনার নেতা ছিলেন মাওলী সরদার এসাজী কন্ক | শিবাজীর, 
রাজ্যে কেল্সা পুরাতন ও নূতন মিলিয়া সব্ববসুদ্ধ চন্রিশাটী ছিল। আন্দাজ 
১৬৫৮ সালে একদিন সাত শত পাঠান অকস্মাত শিবাজী-সকাশে আপিয়া 
চাকরী প্রার্থনা করিল। তাহার। ইতিপৃর্র্বে আদিলশাহী ফৌজে ছিল, 
কিন্ত মোগল যৃদ্ধের অবসানে সুলতান তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন। 
শিবাজী জানিতেন যে ভবিষ্যতে তীহাকে প্রধানত: মুসলমান শক্তির, 
বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতে হইবে, তাই তিনি এই পাঠানদিগকে আপন ফৌছে 
লওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। মন্ত্রীরা অনেকেই বলিলেন, 
“কাজ নাই ইহাদের রাখিয়া 1” কিন্ত গোমাজী হাওলদার নামক এক 
প্রাচীন যোদ্ধা, লাখোজী যাদবের সময়কার লোক, রাজার সম্মুখে আসিয়া 
বলিলেন, “মহারাজ ! যে যথাথ রাজা সে ধর্মে ধর্দে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 
ভেদ দেখে না । তাহার রাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই অবাধে আপনা- 
পন ধর্ম পাঁলন করিতে পারে । রাজাও সকলকে সম্প্রদায়-নিব্িবশেঘে 
আপন কার্ধ্যে নিযুক্ত করেন।” বৃদ্ধের এই উপদেশ-বাণী শুনিয়া 
রাজার চক্ষ খলিল । তিনি পাঠানদিগকে নিকটে ডাকিয়৷ জিজ্ঞাসাবাদ 
করিয়া আপন ফৌজে ভত্তি করিয়া লইলেন। রধুনাথ বন্লাল আত্রে 
হইলেন তাহাদের নেতা । ইহার পর হইতে শিবাজী বিস্তর মসলমান 


১৫৬ 


সিপাহী ও সেনানী ফৌজে লইতে আরম্ভ করিলেন। এই মুসলমান 
যোদ্ধাদের অনেকেই পরে প্রভুভক্তি ও শৌর্ধ্য-পরাক্রমের জন্য প্রভূত 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 

শিবাজী মহারাজের স্বরাজ্যের আদর্শ ছিল উদার । তখনকার 
দিনে মুপলমান রাজত্বে হিন্দু তাহার ধন্মপালন অবাধে করিতে পাইত মা। 
তাই তিনি এমন রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন যেখানে হিন্দু-মুসলমান, 
ইহুদী-খুষ্টান সকলকার আপন আপন ধর্শপাননে পূর্ণ স্বাধীনতা 
থাকিবে । সগ্ুদশ শতাব্দীতে কৌকন-প্রদেশে বিস্তর খৃষ্টান ও ইহুদী 
ছিল। শিবাজীকে, শুধু হিন্দু-মুসলমান নহে, ইহাদের সুখ-স্বাচছন্দযের 
কথাও ভাবিতে হইত। ইহারাও মরাঠা রাজ্যের ইমানদার রাজতক্ত 
প্রজা ছিল। 

১৬৫৯ সালে নবীন মরাঠা রাষ্ট্রের সম্মুখে এক বিঘম সন্কট আসিয়া 
উপস্থিত হইল । এ পধ্যস্ত শিবাজীর সৈন্য গ্রধানতঃ স্থানীয় সামস্ত- 
দিগের বরকন্দাজ সেনার সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল, দুই চারি বার সরকারী 
খাজান! লুট করিয়াছিল ব৷ দূইচারিটা সরকারী কেন্লায় হান! দিয়াছিল । 
কিন্ত এইবার শিবাজীকে বিজাপুরের বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনীর সম্মুখীন 
হইতে হইল । হারিলে স্বরাজ্য-স্থাপনের আশ! নির্মূল, বাকী জীবনটা 
বিজাপুরের গোলামী করিয়া কাটাইতে হইবে । অথচ তাহার অর্ধশিক্ষিত 
মাওলীদিগকে লইয়া সুসজ্জিত যুদ্ধে প্রবীণ আদিলশাহী সৈন্যকে 
সন্ুখ-সমরে হটাইবার সম্ভাবনাই বাকি! শিবাজী ও তাহার মন্ত্িবর্গ 
চিন্তাকল হইলেন। 

আগেই বলিয়াছি যে মোগলের নিকট বার বার পরাজিত হইয়া 
বিজাপুর তগ্নোদ্যম হইয়। পড়িয়াছিল। তাই শিবাজী কৌকনে যাহা 
খুশী তাহাই করিতেছিলেন। বৃদ্ধ মহম্মদ আদিল শাহ ১৬৫৬ সালে 
পরলোক-গমন করিয়াছিলেন । নূতন সুলতান আলী সে সময়ে বালক 
মাত্র। আমীরগণের মধ্যে ঘোর অন্তবিরোধ। আলমগীরের মত 
বীর দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট, কখন ব্যাঘের মত লমফ দিয় দক্ষিণে আপিয়। 
পড়িবেন, স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় তখন বিজাপুরের চুপ করিয়া 
থাক! ছাড় গতি ছিল না] 

কিস্ত ক্রমশঃ পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। বৃদ্ধ অক্ষম 
উজীর খান মহক্মদকে হত্যা করিয়া বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ খবাস খান 
মস্ত্রিপদে অধিষ্টিত হইলেন। রাজ্যের যথার্থ বর্তা হইলেন রামাতা 
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বড়ী সাহেবা, একজন নিতীক প্রখর-বদ্ধিসম্পন্ী রমণী । আলী আদিল- 
শাহও এখন বিংশতি বৎসরের যুবক হইয়াছেন। ষোগল-ভীতি কমিয়া 
গিয়াছে, কেন না আওরঙ্গজেব তখন ভ্রাতুগণকে একে একে সরাইয়া 
আপন একাধিপত্য স্থাপন করিবার কাধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। আদিলশাহী 
দরবার বিদ্রোহী শিবাজীকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইলেন। আগ্রহের অভাব নাই, কিন্তু বিজীপুর-বাহিনীর অধিনেতা হইবে 
কে? শিবাজীর সৈন্য-সামস্ত এখন কম নয়, সহ্যাদ্রির দূর্গ ম পর্বতে 
জঙ্গলে সৈন্য-পরিচালনাও কঠিন কাজ। কিছুদিন পধ্যস্ত ফোন 
আমীরই সৈন্যের ভার লইতে চাহেন না। অবশেঘে আফজল খান' 
নামক এক গ্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন আমীর বলিলেন, “আমি যাইতেছি। 
পাব্বত্য মুঘিককে ধরা কি এমন বড় কাজ!” বিদায়-কালে দরবারে 
বড় গলায় ঘোষণা করিয়া গেলেন যে তিনি অশু হইতে অবতরণ না 
করিয়াই শিবাজীকে শুঙ্খলাবদ্ধ করিবেন। কিন্তু আদিলশাহীর তখন 
যেরূপ অবস্থা তাহাতে আফজল অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলিয়া দশ 
বারো হাজারের অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না । বিজাপুরের 
কর্তুপক্ষের ধারণ ছিল ষে শিবাজীর অধীনে ঘাট হাজার সেনা আঁছে। 
তাই বড়ী সাহেব] বলিয়া দিলেন আফজল যেন শিবাজীর সহিত বন্ধুত্বের 
ভান করিয়া কৌশলে তাহাকে আটক করিতে চেষ্টা করেন, জোরে 
পারিবেন না। আফজল খান মুখে যতই বড়াই করুন তাহারও মনে 
মনে সেই উদ্দেশ্যই ছিল। . কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে নামিয়া এই আমীর 
সাহেব বাহাদুরী দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পথে 
নানা প্রাচীন দেবায়তনের অবমাননা করিতে করিতে ও নিরপরাধ 
প্রজাদিগের উপর অশেঘপ্রকার অত্যাচার করিতে করিতে মহাদস্তে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হয়ত তাহার মনে এই কল্পনা ছিল যে 
তৃলজ। ভবানী ও পণ্চরপূরের বিঠোবার অবমাননার খবর পাইলে শিবাজী 
রাগে বেসামাল হইবেন, পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়। সমতল প্রদেশে 
তাহাকে আক্রমণ করিবেন। একবার পাহাড়-জঙ্গল হইতে বাহির 
হইলেই তিনি অতি সহজে পাব্বত্য মৃঘিকের গল! টিপিয়া ধরিবেন। 
কিন্ত মতলব যাহাই হউক, ফল অন্যরূপ হইল | শিবাজী সমতল ক্ষেত্রে 
নামিয়া আসা দূরে থাক, রাঁজগড় ছাড়িয়া অধিকতর দুর্গ ম পাহাড় প্রতাপ- 
গড়ে গিয়া উঠিলেন। আফজল খান পুণায় যাইতেছিলেন, কিস্তু এই 
খবর পাইয়া ক্রুত সৈন্য চালনা! করতঃ দুই সপ্তাহের মধ্যে সাতারা-দন্নিকটস্থ 
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ওয়াই নগরে পৌছিলেন। এই ওয়াই তাহার আপন জায়গীবের 
অন্তর্ভুক্ত । এখানে কয়েক দিবস বসিয়। চতু্দিকৃস্থ হিন্দু দেশমুখদিগকে 
তলব করিলেন। জেধে প্রভৃতি অনেকেই আসিল না। যাহারা আসিল 
তাহাদের কয়েকজনের সহিত শিবাজীকে কৌশলে গেরেপ্তার করিবার 
নানা মতলব আফজল আটিতে লাগিলেন । 

কৃষ্জী ভাস্কর নামক তাহার এক ব্রাহ্ণ কর্মচারীকে তিনি শিবাজীর 
নিকট পাঠাইলেন এই আদেশ লইয়া, “আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তোমার 
শুভানুধ্যায়ী। আমার সহিত তুমি একবার- আসিয়া সাক্ষাৎ করিও। 
আমি স্গলতানকে বলিয়া কৌকন-প্রদেশ ও তোমার অধিকৃত কেল্লাগুলি 
তোমাকে দেওয়াইব। তোমার ভবিঘ্যৎ উনৃতির পথও আমি সুগম 
করিয়া দিব।” 

এদিকে মরাঠা যোছ্ুবর্গের মনে একটা বিঘম ভীতির সঞ্চার হইয়।- 
ছিল, হতাশের ভাব আসিয়াছিল। আফজলের মত ক্রর নিন্মম 
সেনাপতি, তাহার অধীনে দশ হাজার রূণদক্ষ সেনা, তাহাদের সঙ্গে 
অজস্মু ঘোড়া, হাতী, তোপ, বন্দক, বিজাপুর হইতে ওয়াই পধ্যন্ত এই 
বিশাল বাহিনী অগ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, পাহাড়ী মাওলী 
সেনা তাহাদিগকে যুদ্ধে হটাইবে কিরূপে ! প্রথম দিনের মন্ত্রণা-সভায় 
সেনানীগণ একবাক্যে রাজাকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিলেন । শিবাজীও 
চিন্তাকুল। এইরূপ হতোদ্যম সেনানায়ক লইয়া আফজলের মত 
দৃদ্র্ঘ যোদ্ধাকে যুদ্ধ তিনি দিবেন কি করিয়া, আর যুদ্ধ একবার করিলেই 
ত আদিলশাহীর সহিত তাহার সকল সম্পর্কের শেষ, ভবিষ্যতে মোগল 
আক্রমণ করিলে আর বিজাপুরের সাহায্য পাওয়া যাইবে না, বিজাপুর 
ও মোগলের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে একা লড়িতে হইবে। 
কিন্ত আফজলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেও ত সকল আশা-ভরসায় 
জলাপ্রলি। এই রকম কত কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজার নিদ্রাক্ধণ 
হইল। স্বপ্নে দেখিলেন, ইষ্টদেবতা ভবানী আবির্ভূত হইয়া আদেশ 
করিতেছেন, “বৎস। ভয় নাই। তুমি আফজলের সহিত যুদ্ধ কর। 
তোমার জয় হইবে ।” প্রাতঃকালে উঠিয়া সেনানীমণ্ডলকে ডাকিয়া 
ভবানীর আদেশ জানাইলেন ও কহিলেন, “আমি যুদ্ধ করিব স্থির করি- 
য়াছি, তোমরাও প্রস্তত হও। হয় যুদ্ধ করিয়া জিতিব, নয় সকলে 
একত্রে বীরের মত মরিব।” সবাই জয়্বনি দিয়া উঠিল! আর 
তাহাদের মনে কোন সংশয় নাই। তার পর রাজা ও সেনানীগণ একর 
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বসিয়। যুদ্ধপংক্রান্ত নান। খুটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ করিলেন এবং একটা 
কাধ্যধার। স্থির করিলেন। মাতুদেবী ভিজাবাঈ-এর নিকট গিয়। 
তাহাকে সকল কথ! জানাইলেন। তিনি পুজরকে আঁশীব্বাদ করিলেন 
এবং আশ্বাস দিলেন, “যুদ্ধে তোমার জয় হইবে, কোন সন্দেহ নাই |” 
তৎপরে শিবাজী, যুদ্ধে যদি তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে রাজকার্ধ্য 
কিরূপে চলিবে, সে সম্বন্ধে সবিশেব আদেশ-পত্র লিখিয়া কৌকন হইতে 
মোরো ব্রিষ্কককে এবং দেশ হইতে নেতাজী পালকরকে ডাকিয়। 
পাঠাইলেন। 

পরদিন আফজলের দত কৃষ্ণাজী পন্ত আসিলে শিবাজী তাঁহাকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দরবারে সব্বসমক্ষে দূত তীহার প্রভুর 
আমন্ত্রণ মরাঠারাজকে দিলেন । শিবাজী ইতিপৃর্রে চরমুখে শুনিয়া- 
ছিলেন যে আফজল তাহাকে কৌশলে গেরেপ্তার করিতে চাহেন | বুঝিলেন 
যে এই আমন্ত্রণ তাহারে কোন ক্রমে ওয়াইতে লইয়া যাইবার ফিকির। 
কষ্তাজীকে বলিলেন, “সেনাপতিকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিবেন 
যে, তাহার মত বীরের সহিত লড়াই করিবার স্পর্ধা আমার নাই । আফি 
সুলতানের সহিত সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক । তবে ওয়াইঙে 
সেই বিশাল মসলমান সেনার মাঝে যাইতে আমার অত্যন্ত ভয় করিতেছে । 
খান সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া জাওলীতে আসেন ত আমার বক্তব্য 
তাহার সমক্ষে নিবেদন করিতে পারি।” দরবারে এই পর্য্যস্ত কথা 
হইল । কিন্ত গভীর রাত্রে রাজ। একাকী কৃষ্তাজীর শিবিরে উপস্থিত 
হইয়া তাহার সহিত অকপট ভাবে কথাবার্তা কহিলেন। মুসলমান 
রাজত্বে দেশের ও ধর্মের যে ঘোর অবনতি হইয়াছে জ্বলস্ত ভাষায় তাহার 
বর্ণনা করিলেন। তার পর আপন আশা, আপন উদ্দেশ্য, ভবিঘ্যৎ 
সম্বন্ধে আপন স্বপ্পের কথা, সব বলিয়া নিবেদন করিলেন, “আপনি 
ধান্সিক, সব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ, আপনার আশীব্বাদ না পাইলে আমার 
আশা কিরপে সফল হইবে, আমার স্বপ্ কিরূপে সত্য হইবে! এই 
পাঠান সেনাপতির যথার্থ মনোভাব কি, আপনি আমাকে বলিলে আমি 
সাবধান হইতে পারি। নহিলে আমি গেলে স্বরাজ্য-স্থাপন ও 
স্বধর্ম-গ্রতিষ্ঠার আশা সুদ্র-পরাহত।” শিবাজীর বিনীত সরল 
ব্যবহারে কৃষ্ণাজী মোহিত হইলেন। স্পষ্ট কিছু না বলিলেও 
ই্িতে জানাইলেন যে খান সাহেবের মনে একটা গুঢ় মতলব 
আছে। 
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পরদিন কৃষ্ণাজী ফিরিয়া গেলেন। তাহার সঙ্গে গেলেন শিবাজীর 
গত গোপীনাথ পন্থ। এই দৃই ব্রাহ্মণের মুখে শিবাজী ভীত হইয়াছেন 
শুনিয়া আফজলের মনে বড় আনন্দ হইল । এইবার কাজ হাসিল হইতে 
আর বিলম্ব নাই। মুখে বলিলেন, “আমার জাওলী যাইতে বিশেষ 
আপত্তি নাই, তবে আমার এত সেনা সেই সক্কীর্ণ স্থানে ছাউনী ফেলিবে 
কোথায়, গভীর অরণ্য ভাঙ্গিয়৷ পাহাড় চড়িবেই বা কি করিয়া?! 
গোপানাথ উত্তর দিলেন যে রাজ। জঙ্গল কাটাইয়। শিবিরের স্থান প্রস্তত 
করাইয়া দিবেন, এ বিষয়ে ছকুম জারি হইয়া গিয়াছে । শিবাজী যে 
তাহাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে পারেন এ কথা গহ্বিত পাঠানের 
মনে একবারও হইল না । তিনি ব্বান্নণস্থয়ের মিষ্ট কথায় তুলিয়া জাওলী 
যাওয়াই স্থির করিলেন। গোপীনাথ পন্থ প্রতাপগড়ে ফিরিয়া প্রভুকে 
সকল কথা জানাইলেন। 

এদিকে মরাঠারাজ আফজলের অভ্যর্থনার যথাযোগ্য ব্যবস্থা" 
করিলেন। মোরে। ব্রিপ্ককে নীচের শিবিরের স্বান ঘেরাও করিয়া 
সেনা-সন্িবেশ করিতে আদেশ দিলেন। নেতাজী পালকরকে প্রতাপ- 
গড়ের পূর্বদিকে পাহাড়ের উপর রাখিলেন। শিবির-সন্নিবেশ হইল 
সহ্যাদ্রির পাদমূলে কোয়না নদীর তীরে । গ্রতাপগড়ের তোরণ হইতে 
কিঞ্চিৎ দূরে পব্বত-গাবে একটা তাকের মত ছিল, সেই স্থানে বহুমূল্য 
আসবাব-পত্রে সঞ্জজিত এক শামিয়ানা তোল! হইল উভয় পক্ষের 
সাক্ষাতের জন্য । শিবির হইতে এই শামিয়ানা পর্য্যন্ত জঙ্গল কাটাইয়া 
এক প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইল । দুই স্থানেই, কোয়না-তীরে ও পক্বতপাত্রে, 
এমন ভাবে জঙ্গল কাটান হইল' যে অদূরে বৃক্ষ ঝোপের আড়ালে আড়ালে 
বছ শত সেনা ল্রক্কায়িত থাকিতে পারে। যথাসময়ে সেনা-সহ 
আফজল আসিয়! শিবিরে পৌছিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়! শামিয়ান। 
পরিদর্শ ন করাইলেন ও জানিলেন যে এ স্বান খোল৷ ময়দান, আশপাশে 
কাহারও লুকাইবার উপায় নাই। জানিয়া আফজল আশৃস্ত হইলেন, 
রাস্ত। বা শিবিরপার্শস্থ বন-জঙ্গল-সম্বদ্ধে আর কোন খোজ করিলেন 
না। কৃষ্ণাজী ভাস্কর প্রতাপগড়ে শিবাজীর নিকট যাইয়! সাক্ষাৎকারের 
দিনক্ষণ স্থির করিয়া আসিলেন। 

নি্গিট সময়ে আফজল' খান গজেন্দ্রগমনে শামিয়ানাতে আসিয়া 
বসিলেন। সঙ্গে দুইজন সৈনিক ও সৈয়দ বন্দা নামক এক বিশালপকায় 
পার্শচর। খানের কাটিদেশে তলোয়ার, বন্দা সব্ববিধ আমুখে সসৃভৃত্ব | 
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সঙ্গে যে এক সহত্ব শরীররক্ষী আসিয়াছিল' তাহাদিগকে শিবাজীর অনু- 
রোধে আফজল ময়দানের বাহিরে রাস্তার উপর রাখিয়া আসিয়াছেন। 
খানের মলে ফোন ভয় বা সংশয় নাই | তিনি মনের আনন্দে ভাবিতেছেন, 
এইবার শিকার হাতে আসিল। তার পরে শিবাজী প্রবেশ করিলেন 
সেই পটমণ্ডপে ধীরে ধীরে কম্পিত পদে, যেন ভয়ানক ভয় পাইয়াছেন। 
সঙ্গে দৃই পাশ্র্চর, জীবাজী মহলা ও শল্তাজী কাবজী, দুই জনাই বিখ্যাত 
যোদ্ধা । শিবাজী বাহিরে দেখিতে নিরস্ত্র, কিন্ত বাম হস্তে লুকায়িত 
বাঘনখ ও দক্ষিণ হস্তে জামার আন্তিনের মধ্যে এক ছোরা, অঙ্গে জামার 
ভিতরে লৌহকবচ ও মস্তকে পাগড়ীর নীচে লৌহশিরস্ত্রাণ । জীবাজী 
ও শল্তাজী প্রত্যেকের হস্তে দূই খানি করিয়া তলোয়ার । বাহ্ধণ দত 
দুইজন, কৃষ্তাজী ও গোপীনাথ, উপস্থিত । এই কয়জন ছাড়া শামিয়ানার 
মধ্যে আর কেহ নাই। আফজল খান মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। 
কৃষ্ণাজী পরিচয় করিয়া দিলে শিবাজীও ধীর পদে মঞ্চ অধিরোহণ করি- 
লেন, বাকী সকলে' নীচেই রহিল । শিবাজী খানকে নমরভাবে অভিবাদন 
করিলে উভয়ে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইলেন। শিবাজীর মনোভাব 
স্থির অচঞ্চল | আজ প্রাতে ভবানী আবার তীহাকে আশ্বাস দিয়াছেন । 
মাতা হৃষ্টমনে আশীবর্বাদ করিয়াছেন, “ভয় নাই, তোমার জয় হইবে, 
বৎস!” তার প্র যাহা ঘাটিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । মরাঠা 
বখরকারগণ বলেন যে বিশালদেহ আফজল শিবাজীর মস্তক বগলদাবা 
করিয়া প্রথমে তাহাকে ছুরিকাঘাত করিলেন । কবৰচে ঠেকিয়া সে 
আঘাত ব্যর্থ হইল । তার পর শিবাজী বামহস্তের বানখ দিয়া পাঠানের 
পেট চিরিয়া ফেলিলেন ও দক্ষিণ হস্তে ছোরা ধরিয়া তাহার বক্ষে আমূল 
বসাইয়া দিলেন । আফজলের বাছবদ্ধন হইতে তখন তিনি সহজেই 
মিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন। মঞ্চ হইতে এক লাফ মারিয়া আপন 
পার্খুচিরদের দিকে ছুটিলেন । আফজল “বেইমান, খুন, খুন !” চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন। সৈয়দ বন্দা দৌড়িয়া গিয়া শিবাজীর মাথায় 
তলোয়ারের এক প্রচণ্ড কোপ মারিলেন। রাজা টলমল করিলেন 
কিন্ত পড়িলেন না, লৌহ শিরস্ত্রাণের জন্য তাহার প্রাণ বাঁচিয়া গেল। 
জীবাজী তৎক্ষণাৎ একখানা তলোয়ার রাজার হাতে দিয়া অন্য তলোয়ার 
স্থারা একঘায়ে বন্দার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিলেন ও দ্বিতীয় ঘায়ে তাঁহার 
প্রাণবধ করিলেন । আফজল খানের শিবিকা-বাহকের তাঁহাকে লইয়া 
পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শন্তাজী তাহাদিগকে পিংহবিক্রমে আক্রমণ 
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করিয়া তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। ' বাহকেরা পলাইলে শন্তাজী 
আফজলের মাথা কাটিয়া শিবাজীর চরণে উপহার দিলেন। এ সমস্ত 
ব্যাপার চকিতের মত ঘটিল। অল্লক্ষণের মধ্যেই রাজা প্রতাপগড়ে 
যাইয়া গ্রবেশ করিলেন ও তিন বার তোপধ্বনি করিতে হুকৃম দিলেন | 
সেনাপতিদের সহিত এই সঙ্কেত আগে হইতেই স্থির ছিল। তোপ 
শুনিবামাত্র নেতাজী ও মোরে পন্ত ব্যাঘের মত দুই দিক্‌ হইতে বিজাপুরী 
সেনার উপর পড়িলেন। সে বেচারারা তোপধ্বনি শুনিয়া মনে করিতে- 
ছিল তাহাদের প্রভুকে সেলামী দেওয়া হইতেছে । অকস্মাৎ্আক্রমণে 
প্রথমটা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, কিন্তু বীর তাহারা, অল্লক্ষণের মধ্যেই 
সামলাইয়া লইল। সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরস্ত সেই 
পার্বত্য গ্রদেশে জঙ্গলের মাঝে তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিল 
না, স্ুধ কাতারে কাতারে প্রাণ দিল। অবশেঘে যুদ্ধ শেঘ হইলে কেহ 
বা পলাইল, কেহ বা মাওলীদের হস্তে কয়েদী হইল। কয়েদীদের 
মধ্যে আফজলের দৃই পুত্র ও দৃইজন সন্ত্রান্ত মরাঠ।৷ সরদার ছিলেন । ছোট- 
বড় সকলকেই শিবাজী খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ দিয়া গুহে পাঠাইয়া দিলেন। 
আফজলের জ্যেষ্ঠ পূত্র ফজল খান বিজাপুরে পলাইয়া গিয়া শিবাজীর 
উপর প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন । সমসাময়িক 
ইংরেজ কৃঠিয়ালের পত্র হইতে জানা যায় যে মোট তিন হাজার বিজাপুরী 
এই যুদ্ধে মরিয়াছিল। আফজলের শিবির লুট করিয়া মরাঠার! প্রভূত 
এরশৃধ্য লাভ করিলেন। তোপ, গোলাবারুদ, গাড়ী, তাঁবু, আসবাব-পত্র 
ত বিস্তর হস্তগত হইল। কিন্তু তাহা ছাড়াও নগদে ও গহনাতে দশ 
লক্ষ মুদ্রা, দই হাজার গাঠরী বস্ত্রাদি, বারশো উট, চারি হাজার ঘোড়া 
ও পঁয়ঘটীটা হস্তী মরাঠারা পাইলেন। এই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক 
অংশ শিবাজী তাহার আহত সৈনিক ও সেনানীদিগকে দিলেন। মৃত 
সৈনিকদিগের পুত্র বা ভ্রাতা থাকিলে তাহাদিগকে ফৌজে ভন্ভি করিয়। 
লইলেন এবং বিধবাদিগের ভরণপোঘণের জন্য মাসহারা বরাদ্দ করিলেন। 

: মুসলমান এতিহ!সিক খাফী খান যে গল্প প্রচার করিয়াছেন তাহা 
এই যে, আফজল খান কোনও আঘাত করেন নাই, আলিঙ্গন করিবার 
সময়ে শিবাজী বেইমানী করিয়।৷ বাধনখ দ্বারা আফজলের পেট চিরিয়া 
দেন। গ্রাণ্ট ডফ ও অন্য কোন কোন ইংরেজ এঁতিহাসিক খাফী খানের 
বিবৃতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিংকেড করেন নাই, যদ্দুনাথ 
সরকারও করেন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, খাফী খান কিক্ধপে 
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জানিলেন যে শামিয়ানাতে কি কি ঘটিয়াছিল। সেখানে মুসলমান যাহারা 
উপস্থিত ছিল তাহারা ত কেহই জীবন্ত ফেরে নাই! উপরস্ত ইহাও 
প্রণিধানযোগ্য যে বিজাপুরের ফাসাঁ ইতিহাস বসাতীন-ই-সলাতীনের 
বিবরণ ও খাফী খানের বিবরণ অম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা হইতে সহজেই 
অনুমেয় যে বিজাপুরের সেনানীর! শামিয়ানার ঘটনাবলী-সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
কিছু জানিতেন না, বিজাপুরে ফিরিয়া আপন মরজীমত গল্প গ্রচার 
করিয়াছিলেন । আর, মরাঠা বখরকারেরাই ব। মিথ্যা কথা কহিবেন 
কেন! রাজনৈতিক' খুনখারাবী-সস্বন্ধে তাহারা ত শুচিবায়ু-গ্রস্ত ছিলেন 
না। চন্দ্ররাও মোরের কল্পিত হত্যার গল্প করিয়া তীহারা শিবাজীকে 
দোঘ দেওয়া দূরে থাক বরং বাহাদুরীই দিয়া গিয়াছেন। যদি শিবাজী 
আফজল খানকে প্রথম বাধঘনখ বসাইতেন তাহ! হইলে বখরকারেরা 
উতৎ্সাহ-সহ সে কথার উল্লেখ করিতেন ও শিবাজীর তীক্ষ বৃদ্ধির তারীফ 
করিতে ছাড়িতেন না। সভাসদ্‌ ও চিটনীসের মনোবৃত্তি আমরা ত 
এইরূপ বলিয়াই জানি । আমাদের নিজের এ বিষয়ে কোন বক্তব্যই 
নাই। শিবাজী আগে বাধন বসাইয়া থাকিলেও আমাদের মতে 
কোন দোঘই করেন নাই। বালী-বধের সময়ে রামচক্ছের এই নীতি 
ছিল, কর্ণ ও দ্রোণকে বধ করাইবার সময়ে শ্বীকৃষ্ণেরও এই নীতি ছিল। 
হিন্দুর চক্ষে গাহস্থ্য নীতি ও রাজনীতি দুটী সম্পুণ বিতিনু ব্যাপার । 
একের নিয়ম অন্যের বেল। খাটে না| শিবাজীকে দাদোজী 
কোওদেব রামায়ণ-মহ|ভারত পড়াইবার সময়ে নিশ্চয় এই কথাই 
শিখাইয়াছিলেন ! 

যেরূপ আটঘাট বাধিয়। শিবাজী অ।ফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছিলেন, তাহ। হইতে সহজেই অনুমেয় যে শিবাজী নিহত হইলেও 
সসৈন্য আফজলের সেদিন নিস্তার ছিল না। প্রতাপগড় হইতে নামিয়া 
আসিবার পুক্রে শিবাজী স্বয়ং এইরূপই আদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন। 
এখন যখন শিবাজীও অক্ষত শরীরে ফিরিলেন, আফজলের বিশাল সেনাও 
ধ্বংস হইল, তখন মরাঠা শিবিরে আনন্দের ও উৎসাহের অবধি রহিল না । 
১৬৫৯ হইতে ১৬৬২ পর্য্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ করিয়। শিবাজী বিজাপূরকে 
এমন হায়রান করিয়া তুলিলেন যে অবশেঘে আদিলশাহ শিবাজীকে 
স্বাধীন রাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া, সমস্ত বিজিত প্রদেশ তাহাকে ছাড়িয়া 
দিয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। ১৬৬২ সালে কল্যাণ হইতে গোয়া 
পর্য্যন্ত সমস্ত কৌকন (শুধু জগ্রীরা হ্বীপটুকু বাদ) শিবাজীর রাজাভ্ক্ত 
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ছিল। ভীমা হইতে বরণা নদী পর্য্যস্ত সমস্ত অধিত্যকা দৈধ্যে ১৬০ 
মাইল প্রস্থে ১০০ মাইল, এই ভূখণ্ডও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাহার 
সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও সাত হাজার অশ্বারোহী সেনা । 
দগেঁর সংখ্যা পৃর্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। 

এখন সংক্ষেপে এই তিন বৎসরের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বলিব। 
কৌকনের কথা পৃব্বেই এক রকম বল! হইয়াছে। আফজল খানের 
অভিযানের খবর পাইবামাত্র হাবসীরা তালা ও ঘোসালগড় দূর্গ অবরোধ 
করিয়াছিলেন, কিস্তু সেই অভিযানের শোচনীয় পরিণামের কথা শুনিয়। 
তাহারা আবার তাড়াতাড়ি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । শিবাজী কৌকনে 
যাইয়া হাবসীদিগকে উপযুক্ত সাজা দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে পনহাল। দূর্গ জয় করিবার এক উত্তম স্রযোগ আসিয়া উপস্থিত 
হইল। এ দুর্গের কিন্প্েপার শিবাজীকে গোপনে জানাইলেন যে তিনি 
তাহার কেল্লা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তত আছেন । কিন্ত রাজার মনে পন্দেহ 
হইল যে ইহার মধ্যে কোন গোলযোগ আছে। তাই সেনাপতি জগ্নাজী 
দত্তোকে এক মাওলী পলটন সহ কেননা দখল করিতে পাঠাইলেন 
এবং স্বয়ং বন্ধ সেনা সঙ্গে পনহালা হইতে জদূরে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু শেঘ পধ্যন্ত কোন গোলযোগ ঘাটিল না। কিল্লেদার 
আপন প্রতিশর্শতমত দূগ 'অগ্নাজীর হাওয়ালী করিলেন (অক্টোবর, 
১৬৫৯)। 

ইহার অব্যবহিত পবে পবনগড় কেল্লাও এইরূপে বিনা যুদ্ধে অধিকৃত 
হইল । বসস্তগড় দখল করিতে যুদ্ধ কবিতে হইল বটে, কিন্ত সেও 
নামে মাত্র। শিরাজী পনহালা দুর্গে বসিয়া চারিদিকের সহ্যাত্রিশিখরস্থ 
ছোট ছোট গিরিদর্গগুলি অধিকাৰ করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে 
লাগিলেন। অধিকাংশগুলিই অনায়াসে অধিকৃত হইল, কিন্তু রাঙ্গনা 
ও খেলনা জয় করিতে যথেষ্ট পবিশ্বরব করিতে হইল । আপনাদের 
স্মরণ থাকিতে পারে যে এই খেলনা জয় করিতে গিয়া একদিন বাহমনী 
সেনাপতি মালিক-উল-তুজরের কি দূর্গতি হইয়াছিল। সে যাই হউক, 
শিবাজীর কবল হইতে খেলনা রক্ষা পাইল না| দুর্গ লইয়া তিনি 
তাহার নূতন নাম দিলেন বিশালগড়। আফজল-নিধনের পর নাস- 
তিনেকের ষধ্যেই পনহালার চতুষ্পার্খস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকৃত হইল। 
পনহালা হইতৈ বিশ ক্রোশ দূরে মিরজে বিজাপুরের সেনাপতি রুস্তম 
জমান বহু সৈন্য-পহ খাকিতেন। তিনি শিবাজীকে কোন রকম বাধা 


১৬৫ 


দিতেছিলেন না। কেন, তাহা বলা কঠিন। হয়ত্র ভীতিবশত:, 
কিন্ত রাজাপুর কৃঠির ইংরেজ কৃঠিয়াল লিখিয়। গিয়াছেন যে রুস্তম জমান 
শিবাজীর নিকট ঘুস খাইয়াছিলেন। সে যাই হউক, অল্পদিনের মধ্যেই 
রুস্তম স্থলতানের নিকট হইতে কোলহাপুর প্রদেশ রক্ষ। করিবার আদেশ 
পাইলেন। তীহার অধীনে তিন হাজার অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক 
সৈন্য ছিল, তাহ! লইয়া তিনি পনহালা! আক্রমণ করিতে গেলেন । শিবাজী 
আপন অশ্বারোহী সেনা-সহ বাহিরে আসিলেন। দৃই দলে যুদ্ধ বাধিল, 
কিন্ত বেশী ক্ষণ চলিল না। রুত্তম সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া বিজা- 
পুরাভিযুখে পলাইলেন। শিবাজী প্রায় বিজাপুরের তোরণ পর্য্যন্ত তাহার 
অনুধাবন করিলেন । পখে বহু নগর, হাট, বাজার লুট করিলেন। এইবূপে 
বিজাপুর রাজধানীতে ভীতি সঞ্চার করিয়া রাজ্যের নানা প্রকার নোকসান 
করিয়া শিবাজী বিদ্যুহ্থেগে আসিয়া বিশালগড়ে প্রবেশ করিলেন । কেহ 
তাহার পশ্চাদ্ধাবন পর্য্যস্ত করিল না! 

বিশালগড়ে কয়েক পলটন পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত ছিল। তাহা- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া শিবাজী অবিলম্বে কৌকনের দিকে যাত্রা করিলেন। 
উদ্দেশ্য যে সমুদ্রতটের বাকী বিভাপুরী বন্দরগুলি এইবার দখল করিবেন। 
রাজাপুর বন্দর এত দিন মরাঠার। আক্রমণ করেন নাই এইজন্য যে উহা 
শিবাজীর শুভাকাঙ্ক্ষী রুস্তম জমানের জায়গীরভুক্ত ছিল। শিবাজী 
কৌকনে যাইয়াই সব্বপ্রথম দাভোল বন্দর ও কেল্লা হস্তগত করিলেন । 
তারপর কয়েকদিন রায়গড়ে বিশ্বামের পর উত্তরে চেউল নামক এক 
এশূর্ষ্যশীলী বন্দর লুট করিয়া বিস্তর ধনসম্পত্তি লাভ করিলেন। 

রাজাপুরে ইংরেজদের এক কুঠি ছিল। কৃঠিয়াল রেভিংটনের 
দোঘে মরাঠা সেনার সহিত তাহাদের ঝগড়া বাধে । মরাঠা সেনাপতি 
বন্দর ও কৃঠি লুট করিয়া তিনজন সাহেবকে ধরিয়া লইয়া যান এৰং 
খারেপট্টন দুর্গে আটক রাখেন। এই খবর রাজার কানে গেলে তিনি 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও তৎক্ষণা আদেশ পাঠাইলেন, যাহা লুট করিয়াছ 
তাহা অবিলদ্ষে প্রত্যর্পণ কর ও কয়েদীদিগকে ছাড়িয়! দাও (ফেব্রুয়ারী, 
১৬৬০)। 

এদিকে বিজাপরের অবস্থা বড় সঙ্গীন হইয়াছিল । শিবাজী 
তাহাদের দই দইজন খ্যাতনামা সেনাপতিকে হারাইয়া দিলেন, রাজধানীর 
ফটক পর্যন্ত আসিয়া শাসাইয়া গেলেন। ইহার একটা বিহিত করা 
চাই, কিন্ত করিবে কে! বিজাপুরের বিলাসী আয়েশপ্রিয় আমীরের 
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'দল এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। আফজলের পুত্র ফজল খান 
প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনিও একা শিবাজীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তত ছিলেন না। অবশেষে সিদী জোহর 
নামক কর্ণাট-প্রদেশস্থ একজন হাবসী সেনাপতিকে পাওয়া গেল। 
নিতাঁক বীর বলিয়৷ ইঁহার খ্যাতি ছিল। স্ুলঙান ইহাকে সলাবত 
খান খেতাব দিয়া বহুসহস্্র সৈন্যসহ রওয়ানা করিলেন শিবাজীকে দমন 
করিতে। সঙ্গে গেলেন ফজল খান। যুদ্ধের ব্যবস্থা এইরূপ হইল 
যে জোহরের সেনা যখন পুর্বদিকে পনহাল! দুর্গ আক্রমণ করিবে, ঠিক 
সেই সময়ে জন্জীরার হাবসীরা ও বাড়ীর সাবস্তেরা শিবাজীর কৌকন- 
রাজ্যে হানা দিবে। শিবাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া ছকম দিলেন 
যে রধূুনাথ রাও কোরডে হাবসীদিগকে প্রতিরোধ করিবেন, আবাঁজী 
সোনদেব কল্যাণ স্ব রক্ষা করিবেন, মাওলী বীর বাজী ফসলকর বাড়ীর 
সাবস্তদিগকে দমন করিবেন এবং পেশোয়া মোরে পত্ত ঘাটের উপরের 
কেল্লাগুলি-_পুরন্দর, সিংহগড়, গ্রতাপগড় ইত্যাদি সংরক্ষণ করিবেন। 
শিবা স্বয়ং পনহাল! দূর্গ রক্ষা করার ভার লইলেন। সিদী জোহরের 
সৈন্য পনহাল৷ পে ীছিয়া দুর্গ ঘেরাও করিল ১৬৬০ মে মাসে। নেতাজী 
পালকরের উপর ভার ছিল যে তিনি তীহার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া 
অবরোধকাবী সেনাকে চতুদ্দিক হইতে উত্যক্ত করিবেন। চার মাস 
ধরিয়া পনহালা-অববোধ চলিল। নেতাজীর অশেষ চেষ্টা সত্বেও সিদী 
জোহর এতটুকু বিচলিত হইলেন না। প্রথম প্রথম দুই একবার 
নেতাজীকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, অবশেঘে সে চেষ্টাও ছাড়িয়া দিয়া 
কেন্সার চারিদিকে কড়া পাহারা দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ করিলেন। 
তিনি স্বয়ং ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেন যে এই কাজে সামান্য মাত্রও বিশৃঙ্খলা 
না থাকে । সিদী সব্বদা সৈন্যদিগকে বলিতেন, “নেতাঁজীর আক্রমণ 
ত মশার কামড়, তোমরা তাহাতে বিচলিত হইও না। সব্বদা নজর 
রাখিবে যেন কেহ দুর্গে প্রবেশ করিতে বা দূর্গ হইতে বাহিরে আসিতে 
না পারে। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। 
শিবাজী দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ বটে, কিন্তু তাহার নিজের কোন বিপদের 
সম্ভাবনা নাই। পনহালাতে দৃই বৎসরের মত খাদ্যদ্রব্য ও বিস্তর গোলা- 
বারুদ পুর্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল। তথাপি শিবাজীর মন চঞ্চল হইয়া 
উঠিতেছিল। রাজ্যের অন্যান্য ভাগে কি হইতেছে, সেনাপতিরা 
কি করিতেছেন, ইহার কোন খবরই তিনি পাইতেছিলেন না। স্থির 
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করিলেন, বাহিরে যাইতেই হইবে। কিন্তু জোর করিয়া বাহির হওয়া 
সম্ভব, কেন না বিজাপুরী সেন! চাব্লিদিকে পরিখা খনন করিয়া 
তোপ বসাইয়া কড়া পাহারা দিতেছে । অনেক ভাবিয়া-চিস্তিয়া রাজা 
এক ফন্দী আটিলেন! একদিন সিদী জোহরকে বলিয়া পাঠাইলেন 
যে তিনি কেনা ছাড়িয়৷ দিতে প্রস্তত আছেন, যদি সিদী তীহাকে আশ্বাস 
দেন ত তিনি কেল্লার বাহিরে অর্ধপথ নামিয়া আসিয়া সিদীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন ও সন্ধির সর্তসম্বন্ধে কথাবার্তী কহিবেন। শিবা্জীর 
পত্র পাইয়া সিদী আনন্দে অধীর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন 
যে তিনি আশ্বাস দিতেছেন, রাজ! স্বচ্ছন্দে অর্ধপথ নামিয়া আসিতে 
পারেন। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় রাজা সামান্য কয়েক জন শরীররক্ষী 
লইয়া বাহিরে আসিলেন ও বিজাপুরী সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। মরাঠারা কেল্লা ছাড়িয়া দিবেন ইহা ত সহজেই স্থির হইল, 
কিন্তু সন্ধির সর্তসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক অনেকক্ষণ চলিল। রাত্রি অধিক 
হইতেছে দেখিয়া সিদী বলিলেন, “আজ এই পধ্যন্ত থাক, কাল প্রাতে 
আবার কথা হইবে | শিবাজী কেল্লায় ফিরিয়া গেলেন। সিদীর 
মন আনন্দে ভরপুর । শিবরায়ের মত দুদ্ধর্ধ বীর আজ তীহার কাছে 
হার মানিয়াছে। সর্তসম্বন্ধে ত কোন গোলই নাই! কেল্লা হাতে 
পাইলে তিনি যে কোন সর্ত কবুল করিতে প্রস্তত। শিবিরে ফিরিয়া 
গিয়া সেনাপতি হুকুম দিলেন, “তোপ দাগা বন্ধ করিয়া দাও, আর যুদ্ধ 
করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না|” তোপ বন্ধ হইল, দীর্ঘ চার 
মাস পরে আজ শান্ত প্রহরীরা পাহারায় টিল৷ দিল। 

শিবাজী ঠিক এইরূপই আশা করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে বাছা 
বাছা মাওলী সেনা-সহ তিনি দুর্গ প্রাকার বাহিয়া নীচে নামিলেন এবং 
বিজাপুরী সেনার মধ্য দিয়া চকিতে বাহির হইয়া গেলেন। বিজাপুরী 
সেনাগণ তখন পান-ভোজনে মত্ত ছিল। প্রথমটা ঠিক বুঝিতে পারিল 
না কি হইল, কিন্তু অল্লক্ষণের মধ্যেই তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল যে সব্বনাশ 
হইয়াছে, শিবাজী পালাইয়াছেন। ফজল খান ও সিদী জোহরের পুল্র 
সিদী আজীজ ভ্রতগতি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মরাঠা সেনার অনুসরণ 
করিলেন। শিবাজী তখন বিশালগড়ের দিকে অনেকখানি পথ অগ্রসর 
হইয়াছেন। উদার আলোকে ফজল ও আজীজ দেখিলেন যে বিশালগড় 
হইতে ছয় মাইল দরে শিবাজীর সেনা এক বন্ধুর পর্বতে আরোহণ 
করিতেছে । তীহারা আরও ভ্রত অশ্ব চালাইলেন। দুই দলের মধ্যে 
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অন্তর কমিয়া আসিতে লাগিল তখন শিবাজী তাহার এক ধেনাপতি 
বাজী প্রভুকে হকুম দিলেন, “তুমি তোমার সহমত মাওলী সেনা লইয়া 
ধবল শ্লোতের (পাণ্চরে পানি) এ সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে শক্রর পথ রোধ 
কর। আমি বিশালগড় পৌছিযা পাঁচবার তোপধ্বনি করিলে তুমিও 
বিশালগড়ে চলিয়া আসিবে, ততক্ষণ পথ ছাড়িবে না |” শিবাজী চলিয়া 
গেলেন, বাজীরাও পথরোধ করিষা দাঁড়াইলেন। সেই দিন বাজীরাও-এর 
সহিত বিজাপুরীদের যে তীঘণ যুদ্ধ হইল, রাণাডে তাহার তুলনা করিয়া- 
ছেন গ্রীক ইতিহাসের খার্মপিলিৰ যুদ্ধের সহিত। বিজাপুরীরা বারবার 
তিনবার মাওলী সেনাকে আক্রমণ কবিল, কিন্ত তিনবারই হটিয়া যাইতে 
হইল। অবশেষে প্রভুভক্ত বীব বাজীরাও এক তোপের গোলায় আহত 
হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে পব্বতশিখরে পাঁচবার 
তোপধ্বনি হইল । ঈষৎ হাসিয়া বীরবর চক্ষে মুদিলেন। হাজার 
মাওলীর মধ্যে অঙ্কের বেশী মবিয়া গিয়াছিল। বাজী প্রভু প্রাণত্যাগ 
করিলে বাকী মাওলীরা তাহার মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া গতীর অরণ্যে 
প্রবেশ করিল। বনমধ্যে তাহারা অল্লক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। বিজাপুরী সেনা সে গহনবনে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে 
পারিল না। তাহাদেরও পাঁচ ছয় হাজার লোক গিরিসঙ্কটে প্রাণ 
দিয়াছিল। ফজল খান তীহার হতোদ্যম সেনা লইয়া বিশালগড়ের 
পাদমূলে পৌছিলেন। দেখিলেন যে তোপ লইয়া রীতিমত অবরোধ 
না করিলে এই দুর্গম কেন্না দখল করা সম্ভব নয়। সেনাপতি জোহরও 
পনহাল! ত্যাগ করিষা বিশালগড অবরোধ করিতে (জলাই, ১৬৬০) 
রাজী হইলেন নাঁ। হতাশ মনে -ফজল খান পনহালায় ফিরিলেন। 
শিবাজী রঘুনাথ বল্লালকে পনহালা রক্ষা করিবার ভার দিয়া আসিয়া- 
ছিলেন। এখন আরও সৈন্য পাঠাইলেন বাহির হইতে বিজাপুরী- 
দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য | দুই দিক্‌ হইতে অগ্িবৃষ্টির মাঝে পড়িয়া 
সিদী হায়রান হইয়া গেলেন। বর্ধা আগতপ্রায়। শিবাজী যখন 
পালাইয়াছেন, তখন আর অবরোধ চালাইবার পৃব্বের মত উৎসাহ 
কাহারও নাই। অগত্যা সিদী পনহাল৷ ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা 
হইলেন। 

কিন্তু বিজাপুরে ফিরিয়াও সিদীর স্বস্তি হইল না। লোকে কানা- 
ঘুঘা করিতে লাগিল যে তিনি শিবাজীর পয়স৷ খাইয়াছেন। খামখেয়ালী 
সুলতানও সেই কথা বিশ্বাস করিলেন । রাগে অভিমানে সিদী রাজধানী 
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ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে আপন জায়গীরে চলিয়া গেলেন। আদিলশাহ 
ইমানদারীর এইবপ প্রতিদান দিলেন। এদিকে শিবাজী প্রভুতজ্ 
বীর বাজী দেশপাণ্ডের পুত্রকে ডাকিয়া পিতার স্বানে অভিঘিক্ত করিলেন 
ও তাহার আত্বীয়-স্বজনকে নানারূপে পুরস্কৃত করিলেন । পনহালার 
রক্ষক রঘুনাথ বল্লাল পুরস্কারস্ববূপ এ দুগের ও চতুষ্পার্শস্থ প্রদেশের 
সুবেদার নিযুক্ত হইলেন । ন্ুবেদার হইয়া তিনি এই প্রদেশে জমীর 
নূতন বন্দোবস্ত প্রবন্তিত করিয়া কৃষিকাধ্যের প্রসার ও কৃঘকের অবস্থার 
নানাপ্রকার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন । 

পনহালা-অবরোধের সময়ে জঞ্জীরার হাবসীরাও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া 
তালা অবরোধ করিয়াছিলেন ও স্থবেদার রঘুনাথ কোরডেকে নানা রকমে 
উত্তক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্ত শিবাজীর পলায়ন-বার্তী 
পাইবামাত্র তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া তালা হইতে সরিয়া পড়িলেন। তবে 
কোরডে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না । তিনি হাবসী সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ 
পাল্টা আক্রমণ করিয়া দাণ্ড রাজপুরীর বন্দর দখল করিলেন । হাবসী- 
দিগকে অগত্যা হার মানিতে হইল। 

বাডীর সাবস্তেরাও বিজাপুরের আদেশমত যুদ্ধারন্ত করিয়াছিলেন । 
মাওলী সরদার বাজী ফসলকর তাহাদিগকে অনেকগুলি খণ্যুদ্ধে পরাজিত 
করিলেন। কিন্তু অবশেঘে রাজাপুর-সর্নিকটে দুই দলের মধ্যে এক 
বিঘম যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে সাবন্ত ও ফসলকর দুইজনেই প্রাণ 
হারাইলেন। কিন্তু সেনাপতির মৃত্যুতে শিবাজীর সেনা হতোদ্যম 
হইল না। তাহার ছিগুণ জোরে লড়িয়া বাড়ীর ফৌজ ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দিল। 

বিজাপুরের সুলতান আর সেনাপতিদের উপর নির্ভর না করিয়৷ 
স্বয়ং বাহির হইলেন শিবাজীকে শিক্ষা দিতে । প্রথম প্রথম অনেক 
কিছু করিতে সমর্থ হইলেন। পনহালা, পবনগড় ও অনেকগুলি 
ছোট ছোট দূগ একে একে তাহার দখলে আসিল (আগষ্ট, ১৬৬০)। 
কিস্ত রাঙ্গনা ও বিশালগড় তিনি কিছুতেই লইতে পারিলেন না । ইতিমধ্যে 
ঝাড়বৃষ্টির মৌসুম আসিয়া পড়াতে সুলতান লোকলস্কর-সহ ইন 
চিমলগী নগরে আশ্য় লইলেন। 

শিবাজী এ পরধ্যন্ত স্থলতানকে কোন বাধাই দেন নাই। তিনি 
কৌকনে গিয়া বলপুর্বক রাজাপুর দখল করিলেন ও ইংরেজ কুঠার 
চারিজন সাহেবকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। ইহার কারণ এই যে 
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ইংরেজ কোম্পানী গোপনে সিদী জোহরকে গোলাবারুদ জোগাইয়া- 
ছিলেন এবং দূই চারিজন ইংরেজ কৃঠীয়াল পনহালা-অবরোধে সহায়তা 
করিতে গিয়াছিল। 

রাজাপুর দখল করার পর শিবাজী হাবসানের দিকে সৈন্য চালন৷ 
করিলেন। সুলতান পনহালা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই হাবসীর৷ 
মরাঠাদের সহিত পূর্ব-সন্ধি বিস্মৃত হইয়া মরাঠা-রাজ্য আক্রমণ করিয়া- 
ছিল। শিবাজী এবার কৃতসংকল্প হইলেন যে সুলতান কি সাবন্ত রাজা 
হাবসীদের সাহায্য করিতে আসার আগেই তাহাদের শক্তি চূর্ণ -বিচূর্ণ 
করিয়া দিবেন। সেনাপতি বেক্কোজী দত্তোকে সেইরূপ আদেশ দিলেন | 
দিনের পর দিন অবিরাম যুদ্ধ করিয়া বেক্কোজী দাণ্ডা রাজপুরীর চারিদিকের 
প্রদেশ হইতে হাবসীদিগকে' বিতাড়িত করিলেন। দাণ্ডা-বক্ষার্থ 
শিবাজী পাঁচ ছয় হাজার সেনা সেই নগরে সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং চতুদ্দিকে 
দূগপ্রাকারাদি নির্শীণ করাইলেন। বেশী তোপ ছিল না, শিক্ষিত 
গোলন্দাজেরও অভাব, তাই অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজ! জঞ্ভীরার দ্বীপদুর্গ 
লইতে পারিলেন না। সিদী রাজ্যের এটুকু তাহাদের হস্তে রহিল । 

ইতিমধ্যে সুলতান বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। চিমলগীতে 
তাহার কাছে খবর আসিতে লাগিল যে কর্ণাট প্রদেশে নানা স্থানে বিদ্রোহ 
হইতেছে। প্রথমে তিনি সিদী জোহরকে হুকুম দিলেন যাইয়া বিদ্রোহ 
দমন করিতে, কিন্ত সিদী যাইতে রাজী হইলেন না। সুলতান দোমনা 
হইলেন। শিবাজীর সহিত যুদ্ধ চালাইবেন, না স্বয়ং কর্ণাটে বিদ্রোহ 
দমন করিতে যাইবেন ! মন্ত্রীরাও একমত হইতে পারিলেন না। এই 
অবস্থায় বাড়ীর লুখম সাবস্ত ও খেম সাবস্ত বলিয়া পাঠাইলেন যে উপযুক্ত 
সাহায্য পাইলে তাহারা কৌোকন হইতে শিবাজীকে তাড়াইয়৷ দিবেন। 
স্থলতান সেনাপতি বহলোল খান ও বাজী ঘোরপডেকে আদেশ করিলেন 
সৈন্য-সামন্ত-সহ সাবন্তদের সাহায্যে যাইতে । বাজী ঘোরপডে কিরূপে 
মুধোলে পুত্রগণ-সহ শিবাজীর দ্বারা নিহত হইলেন (১৬৬১), শিবাজীর 
পিতৃ-ধণ পরিশোধ হইল, তাহা আগেই বলিয়াছি | বাজীর স্থান লইলেন 
খবাস খান। কিন্তু এই দুই মুসলমান সেনাপতি কিছু দর যাইতে না 
যাইতেই সুলতানের হুকৃম পাইলেন, “তোমরা এখনই কর্ণাটে যাইয়া 
বিদ্রোহ দমন কর।”' | 

শিবাজী ত এই চান! তৎক্ষণাৎ বাডীরাজ্যে হানা দিয়া নগরের 
পর নগর দখল করিতে লাগিলেন। সাবন্ত রাজা গোয়াতে ফিরিজীদের 
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আশবয়ে পলাইয়া গেলেন। কিন্ত শিবাজী ফিরিঙগীদিগকে কড়া ধমক 
দিয় পত্র লেখাতে তীহারা সাবন্ত রাজাকে বাহির করিয়া দিলেন । বেচারা 
সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া শিবাজীর শরণাপন্ন হইলেন ও তাহার 
আনুগত্য স্বীকার করিলেন | শিবাজী তাহাকে আপন অধীনস্থ দেশমুখ 
বলিয়া মানিয়া লইলেন। একটা বাঘিক কর ধাধ্য হইল এবং বাড়ীর 
সৈন্য-সামস্ত সমস্ত শিবাজীর ফৌজেরই অন্তর্ভক্ত বলিয়া গণ্য হইল। 

এই সময়ে শিবাজীর ফিরিজীদের সহিত একবার যুদ্ধ বাধে। 
ফিরিঙগীদের তখন পড়তি দশা, তাহারা শিবাজীর সহিত পারিবেন 
কেন! মরাঠা সৈন্য বিদ্যুদূবেগে ফিরিজী রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক 
অংশ অধিকার করিয়া ফেলিল। লাচার হইয়া ফিরিঙ্গীরা দূত পাঠাইল 
সন্ধির জন্য। শিবাজী সন্ধি করিতে রাজী হইলেন। এই সন্ধির 
সন্ত অনুসারে গোয়া সরকার মরাঠাদিগকে প্রতিবৎসর কয়েকটী নুতন 
তোপ ও বন্দুক জোগাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এইরূপে একে একে 
কৌকনে শিবাজীর প্রতিদ্বন্দিগণ সকলেই নতশির হইলেন। 

বাড়ী ও হাবসানের শক্তি চূর্ণ হইল। ফিরিঙ্গীদের হার মানিতে 
হইল। বিজাপুরের আর সহায় কেহ নাই। কণাটদেশে বিদ্রোহ, 
রাজ্যমধ্যে নানা গোলযোগ 1 এখন যুদ্ধ চালাইলে অধিকতর বিপণন 
হইতে হইবে । বিজাপুরের প্রধান উজীর নম্রভাবে শিবাজীকে বলিয়া 
পাঠাইলেন যে জুলতান সন্ধি করিতে প্রস্তত। শিবাজী রাজী হইলেন । 
যথাকালে বীতিমত স্থুলেনামা সহি হইল | সন্ধির সর্তের কথা ইতিপূর্বে 
বলিয়াছি। সে সমস্ত সর্ত ছাড়াও সুলতান শিবাজীকে বৎসরে সাত 
লক্ষ হোণ কর দিতে রাজী হইলেন। বিজাপুর আপন সামন্ত-পুভ্রের 
করদ রাজ্যে পরিণত হইল। 

এই সুযোগে শাহজী পুভ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহারাষ্ট্রে 
আসিবার অনুমতি চাহিলেন। সুলতান কোন আপত্তি করিলেন না। 
বরং বলিয়া দিলেন, “আপনি শিবাজীকে আমাদের নিকট লইয়া 
আসিবেন। আমি তাহাকে প্রধান উজীরের পদে অধিহ্ঠিত কৰিব । 
তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে তীহার আদিলশাহী রাজবংশকে ত্যাগ 
করা কিছুতেই উচিত হয় না। আর, শিবাজী আসুন বা না আসুন, 
আপনি অতি অবশ্য বিজাপুরে ফিরিয়া আসিবেন।' 

যথাসময়ে শাহজী তুকাবাঈ ও তীহার পুভ্র বেষ্কোরগীকে সঙ্গে লইয়া 
মহারাষ্ট্রে পৌছিলেন। তুলজাপুর, সিজনপুর, পণ্চরপুরাদি তীর্স্বানে 
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দেবদর্শনাস্তে বিস্তর দান-ধ্যান করিয়া রাজা জেজুরী মন্দিরে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে শিবাজী, জিজাবাঈ ও তাহার দুই পুত্রবধূ উপস্থিত 
ছিলেন। তীহারা মহাসমাদরে মহাসমারোহে বৃদ্ধ রাজাকে অভ্যর্থ না 
করিলেন। শিবাজী ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতার চরণে প্রণাম করি- 
লেন। পিতা তাহাকে সজল চক্ষে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আজ 
আমার কি গৌরবের দিন ! আমার গ্রিয় পুত্র মহারাষ্ট্রে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 
স্থাপন করিয়া ভবানীর আশীব্বাদ সফল করিয়াছে । দীর্জীবী হও, 
বৎস! দেবী তোমার উত্তরোত্তর শীবৃদ্ধি করুন।” তার পর সকলে 
মিলিয়া পুণায় গেলেন ও সেখানে কিছুকাল বড় সুখে একত্রে কাটাইলেন । 
শিবাজী আপন প্রধান প্রধান কর্মচারিগণকে পিতার সহিত পরিচিত 
করিয়া দিলেন। পিতা তাহাদিগকে স্বরাজ্যের স্তুন্তস্বরূপ বলিয়া 
অভিনন্দিত করিলেন। পিতাপুনভ্রের মধ্যে নবীন রাজ্যের ভবিঘ্যৎ- 
সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল । শাহজী রাজনীতিতে ধ্রন্ধর পুরুঘ। 
শিবাজী তাহার নিকট বহু নৃতন কথা শুঁনিলেন। অনস্তর শিবাজী 
পিতাকে তাহার প্রধান প্রধান দুগ গুলি একে একে দেখাইলেন ও দু রক্ষা- 
সম্বন্ধে তাহার উপদেশ প্রাথনা করিলেন। শাহজী আপন মতামত 
পুত্রকে জানাইলেন। পিতারই অনুজ্ঞা-অনুসারে শিবাজী রাজগড় 
ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত দূরস্থ দূগম রায়গড়ে আপন রাজধানী স্থাপিত 
করিলেন। সব্বশেঘে পনহালা দুর্গ দেখা হইলে শাহজী পুত্রকে 
বলিলেন, “এইবার আমি কণাটে ফিরিয়া যাইব। ভবানীর কৃপায় 
তোমাদিগকে আবার দেখিলাম, তোমাদের সহিত কয়দিন পরমানন্দে 
কাটাইতে পাইলাম ।: শিবাজী পিতাকে বারবার অনুরোধ করিলেন, 
“আপনি এখার্নে আমাদের কাছে থাকিয়া আপনার এই মহারাষ্ট্রের রাজ্য 
চালান। আর ফিরিয়া যাইবেন না|” শ্াহজী উত্তর করিলেন, 
“না, তাহা হয় না। আমাকে ফিরিতেই হইবে, সুলতানকে কথা দির়া 
আসিয়াছি। আর তোমার স্বরাজের জন্যই আমার কর্ণটি জায়গীর 
ধরিয়া থাকিতে হইবে । আমিযে কয়দিন আছি, বিজাপুরের সহিত 
যুদ্ধ করিও না|” ইহার দিন কয়েক পরে শাহজী, তুকাবাঈ ও বেক্কোজী 
বিজাপুরে ফিরিয়া! গেলেন। পুভ্র যে সমস্ত বহুমূল্য উপচৌকন পিতাকে 
দিয়াছিলেন সে সমস্তই তিনি সুলতীনকে দিয়া কহিলেন, “শিবাজী 
আপনাকে এই সামান্য নজরানা পাঠাইয়াছেন।” করণ্ণাটে ফিরিয়া 
শাহজী বেশী দিন বাঁচিলেন না। প্রিয় পুত্রকে ও জ্োষ্ঠা মহিষীকে 
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আবার দেখিয়াছেন, তীহারা তাঁহাকে আদর-যত্ব করিয়াছেন, পুতের 
স্বরাজ্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, আর তীহার মরিতে কোন দুঃখ 
নাই! কয়েক মাসের মধ্যেই এই বৃদ্ধ কর্মবীর চিরবিশ্বাম লাভ 
করিলেন (১৬৬৪) । 

উপরের বিবৃতি এঁতিহ্য অনুযায়ী, কিন্তু একট গোলযোগ আছে। 
১৬৬২ সালে শিবাজী ও শাহজী পুণাতে একত্রে রহিলেন কিরূপে? 
পুণা ত তখন শায়েস্তা খানের কবলে! জেধে পঞ্ভী ও আলমগীর-নামা 
হইতে ইহা নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হয় যে ১৬৬০ সালের মাঝামাঝি হইতে 
এপ্রিল ১৬৬৩ পর্যন্ত পূণ! মোগল সেনাপতির দখলে ছিল। শাহজীর 
পুত্র-সন্দশ ন-সম্বন্ধে মরাঠা বখরের বিবরণ মোটামুটি সত্যই মনে হয়, 
অবিশ্বাসযোগ্য কিছু নাই। তবে খুব সম্ভবতঃ ১৬৬৩ সালের এপ্রিলের 
পরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। 

আওরঙ্গজেবের মাতুল আমীর-উল-উমরা শায়েস্তা খান ১৬৫৯ : 
সালে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া আসেন। তিনি মোগল সেনাকে 
ত অজেয় মনে করিতেনই, উপরস্ত নিজেকে সাম্রাজ্যের সব্বশেষ্ঠ বীর 
ভাবিতেন। তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে শিবাজীর নগণ্য মরাঠা রাজ্য 
তাহার ফুৎকারমাব্রেই একমুষ্টি ধুলিতে পরিণত হইবে। পরিবেশ 
সব্বরকমে খান সাহেবের অনুকূল ছিল। শিবাজী তখন আদিলশাহীর 
সহিত তাহার রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে, কোলহাপুর ও পনহালা অঞ্চলে, 
যুদ্ধ করিতেছেন, নড়িবার উপায় নাই। শায়েস্তা খান আওরঙ্গাবাদ 
হইতে শিবাজীর রাজ্যের উত্তর ভাগ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
বিজাপুরের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইলেন। ' মোগল সৈন্য 
সংখ্যায় লক্ষাধিক ছিল, সঙ্গে পাঁচ ছয় শত হস্তী, চার সহস্র উট এবং 
বহুসংখ্যক তোপ। এই বিশাল বাহিনী লইয়া শায়েস্তা খান ফেব্রুয়ারী 
মাসে আহমদনগরে পৌছিলেন। সেখান হইতে পুণা জেলার উত্তর 
সীমা ধরিয়৷ স্ুপাতে উপস্থিত হইলেন। শিবাজী তাহার কিছু পূর্বেই 
র স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। তীহার মোগলকে সন্ুখ-যুদ্ধ দিবার 
কোন ইচছাই ছিল না। একরকম বিনা যুদ্ধেই স্থুপা দখল হইল। 
শিবাজীর মাতুল-কুলের এক যাদব রাওকে সুপা-রক্ষার ভার দিয়া খান 
বাহাদুর পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । কিন্ত এই স্থান হইতে তাহাকে 
সাবধান হইতে হইল। কেন না দ্রতগামী মরাঠা অশ্বারোহী সেনা 
ক্রমাগত তাহাকে পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে ও দুই পার্খশ হইতে উত্ত্যক্ত করিতে 
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লাঁগিল। যখনই স্থুবিধা পাইত তাহারা মোগল সেনার রসদ, আসবাব- 
পত্র, এমন কি ঘোড়া, উট পর্যন্ত, লুটিয়া লইতে লাগিল । তবে ভীম- 
রুলের আক্রমণে হস্তীর গতি প্রতিহত হয় না। শায়েস্ত খান যথাকালে 
পুণা পৌছিলেন ও সেই নগর অধিকার করিয়া বসিলেন। পুণা তখন 
অতি ক্ষুদ্র নগরী । পথে ছোট ছোট দুর্গ, যতদূর পারিয়াছিলেন, মোগল 
সেনাপতি দখল করিয়া আপন প্রহরী বসাইয়া আসিয়াছিলেন। এখন 
পুর্ণীয় বসিয়া চতুদ্দিকে সেনা পাঠাইলেন নিকটস্থ গিরিদুগ গুলি 
পরিদর্শন করিতে, উদেশ্য যে একে একে সেগুলিও হস্তগত 
করিবেন। 

জুণ্নর ও পুণার মধ্যে পত্বত-শিখরে প্রহরীর মত দু ম চাকন কেল্লা 
দণ্ডাযমান। কিন্লেদার এখনও সেই ফিরঙ্গোজী নরসালা, যিনি কয়েক 
বৎসর পৃর্রবে শিবাজীর সহিত প্রতিত্বন্দিতা করিয়াছিলেন । শায়েস্তা 
খান স্বয়ং বিশাল বাহিনী সঙ্গে এই দুর্গ অবরোধ করিতে গেলেন। 
চতুদ্দিকে পরিখা খননপূর্বক মাটার প্রাকার তোলা হইল। সেই 
প্রাকারের মাথায় মঞ্চেপরি তোপসমূহ বসান হইল । নানা স্থানে সুড়জ 
করিয়া দগ প্রাচীর উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল । মোগলের 
এত সৈন্য, এত সরঞ্জাম, তথাপি ফিরঙ্গোজী প্রায় দুই মাস কেন্লা রক্ষা 
করিলেন। অবশেষে মোগলেরা উত্তর-পূর্ব কোণে এক বুরুজ সুড়ঙ্গ 
করিয়া উড়াইয়া দিতে সমথ হইলেন। সেই স্থানে দুগপ্রাকারে এক 
প্রকাণ্ড গর্ভ হইয়া গেল। দুই পক্ষে ভীঘণ যুদ্ধ বাধিল সেই রন্ধমুখে । 
দুই দিকের শত শত সিপাহী আহত ও নিহত হইল । অবশেঘে মরাঠা 
কিন্লেদার বাধ্য হইয়া £আত্মসমপ ণ করিলেন (১৫. ৮. ৬০) শিবাজী 
তখন প্রায় দেড়শো মাইল দূরে পনহালাতে বিজাপুরীদের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছেন। শায়েস্তা খান ফিরঙ্গোজীর বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। 
তিনি এই মরাঠা বীরকে সৈন্যসহ শিবাজীর নিকট চলিয়া যাইতে অনুমতি 
দিলেন। ইহার পর দুই-আড়াই বসর মোগল ও মরাঠার যুদ্ধ ধীরে 
সুস্থে, আজ এখানে, কাল ওখানে, চলিল ! তাহার বিশ্বসনীয় বিবরণও 
আজ পাওয়া যায় না। উন্লেখযোগ্য দুই একটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি । 
উত্তর কৌকনের কিছু ভাগ ১৬৬০ সালেই মোগলদের দ্বারা অধিকৃত 
হইয়াছিল। এখন ১৬৬১ সালে সমস্ত কল্যাণ ভিওত্তী সুবা তীহার৷ হস্তগত 
করিলেন। স্বয়ং শায়েস্তা খান সমস্ত সময়টা এক রকম পুণাতে বসিয়াই 
কাটাইতেছিলেন। চাকন অধিকার করিতে গিয়৷ তীহার ২৬৮ জন 
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সিপাহী নিহত, ও ৬০০ জন আহত হইয়াছিল । মরাঠ গিরিদর্গ 
লওয়া যে সহজ কাজ নয় তাহা! এই দিল্লীবাসী আমীরের হৃদয়জম হইয়া- 
ছিল। তাই তিনি চপচাপ আরামে পুণায় কাল যাপন করিতেছিলেন। 
বল৷ বাছল্য যে তাহার সঙ্গে বছসংখ্যক বেগম বাঁদী আসিয়াছিল। 
বুদ্ধিমান আওরঙ্গজেব দূর হইতেই অবস্থাটা বুঝিতেছিলেন। তাই তিনি 
যত শীঘ সম্ভব দশ সহন্ব রাজপুত সৈন্য সহ মহারাজ যশোবস্ত সিংহক্ষে 
পুণায় পাঠাইলেন। এই দুই-আড়াই বৎসর ধরিয়া মরঠা সেনাপতিহ্য়, 
মোরো পন্ত ও নেতাজী, লঘূুসভ্জ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সব্বত্র মোগল- 
দিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মোরে পন্ত কল্যাণি- 
অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র দূগও পৃনরধিকার করিলেন । নেতাজী 
গোদাবরী-তীর ধরিয়া নগরের পর নগর, বালেধাট, পরিন্দা, হাবেলী, 
গুলবাগ। ইত্যাদি লুট করিতে করিতে আওরঙ্গাবাদের দরওয়াজা পধ্যস্ত 
ঘূরিয়া আসিলেন। অবশেঘে আওরঙ্গাবাদের মোগল ফৌজদার উত্যক্ত 
হইয়৷ দশ হাজার সৈন্য-সহ নেতাজীকে আক্রমণ করিলেন। আহমদ- 
নগর-সন্নিকটে সামনা-সামনি এক যুদ্ধ হইল, যাহাতে মোগল সেনা সম্পূর্ণ - 
রূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইল । নেতাজী বিস্তর লুট লইয়া গুহে 
ফিরিলেন। ১৬৬৩ সালে মাঁচর্চ মাসে মোগলেরা একবার নেতাজীর 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে লুণ্ঠিত মাল-সহ প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন | 
কিরূপে বিজাপুর-সন্নিকটে শিবাজীর হিতৈথষী রুস্তম জমান তাহাকে 
বাঁচাইলেন, তাহার সুন্দর বর্ণ না এক ইংরেজ কঠিয়াল লিখিয়া গিয়াছেন। 
বাহুল্য-ভয়ে সে বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি না। কিন্ত এরূপ 
পরাক্রম ও এরূপ অসম্ভব ভ্রত সেনা-পরিচালনার উদাহরণ মরাঠা-ইতি- 
হাঁসেও বিরল। 

সে যাই হউক, এক মাস পরে শিবাজী যে কীত্তি করিলেন, যে সাহস, 
বৃদ্ধি ও কাধ্যদক্ষতা দেখাইলেন, তাহারও তুলনা মিলা ভার। গভীর 
রাত্রে শিবিরের মধ্যখানে শরীররক্ষী-পরিবেষ্টিত শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া 
মোগল জুবেদারকে এমন ভাবে আহত করিয়া আসিলেন যে, লোকে 
তাহাকে পিশাচ-সিদ্ধ বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। আফজল খানকে 
হত্যা করিয়া শিবাজী বিজাপুরের ইভ্জত নষ্ট করিয়াছিলেন | এখন 
শায়েন্ত খানকে শায়েস্তা করিয়া মোগলের গৌরবে ভীঘণ আঘাত করি- 
লেন। এই ঘটনা-সন্বন্ধে মরাঠি-বখরে, খাফী খানের ইতিহাসে ও ইউ- 
রোপীয় কৃঠিয়ালদিগের দপ্তরে যে সমস্ত বিবৃতি পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে 
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গরমিল বিস্তর । তবে মোটামুটি ব্যাপারটী ঘটিয়াছিল এইরূপ । ১৬৬৩ 
সালের এপ্রিল মাসে পুণাতে শিবাজীর রাজমহলে শায়েস্তা খান সপরিবারে 
বাস করিতেছিলেন। অদূরে সিংহগড়ের পথে যশোবন্ত সিংহ ও তাহার 
রাজপুত সেনার শিবির। এগার মাইল তফাতে শৈলশিখরে সিংহগড়ে 
শিবাজী ও তাঁহার সেনা । শায়েস্তা খানের প্রাণে বিষম ভয়, শিবাজী 
কখন চুপি চুপি আসিয়া কি অনথ ঘটাইয়া যান। শিবাজী সন্দুখ-যুদ্ধ 
করিবেন না, স্থির করিয়াছেন। সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, খন 
কৌশল করিয়া এক ঘা বসাইতে পারেন। শায়েস্তা খান কড়া হুকুম জারী 
করিয়াছেন যে, কোন মরাঠা বিনান্মতিতে পৃণা নগরে প্রবেশ না করিতে 
পারে। অুবেদারের শিবিরে প্রবেশ করা ত একেবারে মানাই ছিল 
একদিন শিবাজী করিলেন কি, তাহার এক পুণাবাসী বন্ধুর সাহায্যে 
বিবাহের বরযাত্রীর জন্য পরোয়ানা সংগ্রহ করিলেন। সেই দিন 
সন্ধ্যাবেলায় রাজা সেনা-সহ পুণার উপকণ্ঠে পৌছিলেন। তাহার 
পর সুযোগ দেখিয়া দূই শত বাছা বাছা মাওলী-সহ বরযাত্রীর সহিত 
মিলিয়া বাজনা-বাদ্য করিয়া মশাল জ্বালাইয়া পুণা শহরে প্রবেশ করিলেন। 
পৃণা নগরীর ও রাজমহলের সহিত শিবাজীর বাল্যাবধি ঘনিষ্ঠ পরিচয় | 
কিছুক্ষণ বিশ্বাম করিয়া মধ্যরাত্রে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে তিনি খানের 
শিবিরের কাছে গিয়া পে ছিলেন । খান ও তাহার পরিবারবগ রহিয়া- 
ছেন মহলের মধ্যে, বাকী সকলেই তান্থৃতে। রমজানের সময়। সারাদিন 
উপবাসের পর গুরু-ভোজন করিয়া অনুচরবগ নিদ্রিত। রন্ধনশালার 
এক জানালা দিয়া শিবাজী মহলে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দুই 
চারিজন পাঁচক যাঙ্কারা ছিল তাহাদিগকে মাওলীরা মারিয়া ফেলিল। 
শিবাজী দেখিলেন যে রন্ধনশালা হইতে নিজ মহলের মধ্যে প্রবেশ করিবার 
যে পথ ছিল তাহা ইট দিয়া গাথা হইয়া গিয়াছে । মাওলীগণ ধীরে 
ধীরে সেইখানে সিঁদ কাটিতে আরম্ভ করিল। আওয়াজ শুনিয়৷ দুই- 
একজন অনুচর জাগিয়া উঠিল ও অবিলম্বে স্থুবেদারকে জানাইল | তিনি 
নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে তাহাদিগকে বলিলেন, “দূর হইয়া যা, এই সামান্য 
কারণে আমাকে জাগাইতেছিস্‌ 1” এদিকে গর্ত যথেষ্ট প্রশস্ত হইলে 
শিবাজী ও তীহার পার্খচর চিমনাজী ভিতরে প্রবেশ করিলেন । চারিদিকে 
পরদ! ঝুলিতেছে। শিবাজী বুঝিলেন যে জেনানা মহলে আসিয়াছেন। 
চপি চুপি সুবেদারের শয়নাগারে পে ছিলেন। বাঁদীরা ব্যস্ত-সমস্ত 
হইয়া খানকে জাগাইল, কিন্ত তিনি তলোয়ার ধরিতে না ধরিতে শিবাজী 
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এক কোপে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিলেন | একজন বাদীর উপস্থিত- 
বৃদ্ধি হইল, সে তাড়াতাড়ি বাতি নিবাইয়া দিল। ততক্ষণে বহু মাওলী 
মহলে প্রবেশ করিয়াছে । অন্ধকারে মারামারি কাটাকাটি হইতে 
লাগিল। ইতিমধ্যে শিবাজীর অপর এক সেনানী, বাবাজী বাপুজী, 
সম্মুখের পাহারা-ঘরে প্রবেশ করিয়া ডঙ্কা বাজাইতে ছকম করিলেন । 
অন্দর মহলের আর্তনাদে ও ডঙ্কার আওয়াজে সিপাহীরা সব চারিদিকে 
জাগিয়া উঠিয়া অস্ত্র ধরিল। শায়েস্তা খানের পুজ্র পিতাকে বাঁচাইতে 
গিয়া দেখিল অন্দর-মহলের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সেষুদ্ধ করিতে 
করিতে মবিল। আর একজন সেনানী দেওয়াল বাহিয়া লাফ মারিয়া 
অন্দর-মহলে পেৌছিল। সেও মাওলীদের হস্তে প্রাণ দিল। এই 
সমস্ত ভীঘণ গোলযোগের মাঝে শিবাজী ও তাহার মাওলীরা ধীরে ধীরে 
সরিয়া৷ পড়িলেন। শায়েস্তা খানের লোকজন এরূপ হতৰদ্ধি হইয়াছিল 
যে কেহই মরাঠাদের পশ্চাদ্ধাবনও করিল না। সসৈন্যে শিবাজী 
নিরাপদে সিংহগড় পৌৌছিলেন। পথেই যশোবন্তের শিবির, কিন্ত 
তাহার সৈন্য-সামস্ত শিবাজীর পথরোধ করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। 
অনেকেই বলিলেন যে যশোবন্ত সব কথাই পৃব্ব হইতে জানিতেন। অন্ততঃ 
সেই মর্মে শায়েস্তা খান বাদশাহকে পত্র লিখিলেন। সে পত্রের ফল 
কিন্তু কিছু হইল না। কেন না যশোবস্ত যেখানকার সেইখানেই রহি- 
লেন। বরং শায়েস্তা খানকে বাদশাহ সুবা বাঙ্গলাতে বদলী করিলেন । 
জানুয়ারীর মাঝামাঝি শাহজাদা মুয়াজজম ব্ুবেদার হইয়া দাক্ষিণাত্যে 
আসিলেন। 

কিন্ত ইতিমধ্যে শিবাজী আর এক অসমসাহসিক কাজ করিয়া 
বমিয়াছিলেন। তীহার নিজেরই ভাঘায় বাদশাহের সুরত বেস্বরত 
করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। সুরত নগর ভাপ্তী নদীর মোহানা হইতে 
মাইল দশেক দূরে দক্ষিণ গুজরাটে অবস্থিত এক বন্দর । দুই কারণে 
এই শহর তখনকার দিনে বিখ্যাত ছিল। প্রখম, এই স্থান হইতেই 
অধিকাংশ মুসলমান যাত্রী হজ তীর্থ করিতে যাইতেন। সেই কারণে 
ইমানী মসলমানের চক্ষে ইহ! পবিত্র স্থান, দর-উল-হজ, বলিয়া পরিগণিত 
হইত। দ্বিতীয়, দেশী ও বিদেশী সকল রকম বাণিজ্যের কেন্রুস্থান 
ছিল এই সুরত। এই এক বন্দরে বত সোনা-রূপ৷ হীরা-জহরৎ ছিল, 
একটা সমগ্র প্রদেশে তাহা থাকে না। এ হেন শহরের যিনি শালনবর্তী 
ছিলেন, তাহার মত অক্ষম কাপুরুঘ সমসাময়িক ভারতে বুঝি কেহ ছিল 
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না । নগর-রক্ষার জন্য কোনরূপ গড়-পরিখা ছিল না । নানা জাতির 
ভারতীয় ধনবান্‌ বণিক যাহারা ছিলেন, তাহরা৷ কোন সিপাহী প্রহরী 
ব্লাখিতেন না। সকলেরই একান্ত নির্ভর ছিল মোগল শাসনকর্তী ও 
তাহার ফৌজের উপর | ইংরেজ ও ওলন্দাজ কণঠি প্রাকার-বোষ্টিত ছোট- 
খাটো দুর্গের মত ছিল। শাসনকর্তার আবাসও একটা ক্ষদ্র কেল্সার 
মত ছিল। 

শিবাজী স্থির করিলেন যে, এই নগর লুণ্ঠন করিয়া ধনৈশৃর্য-সংগ্রহও 
করিবেন, আওরঙগজেবকে সমুচিত শিক্ষাও দিবেন। প্রথমতঃ তিনি 
উত্তর কৌকনের বসই ও চৌল-এর মাঝে দৃই শিবির স্থাপন করিয়া তাহাতে 
বিস্তর সেনা সনিবেশ করিলেন । প্রকাশ করিলেন যে তিনি বসই 
বন্দরের ফিরিঙ্গীদিগকে আক্রমণ করিবেন। স্তরতের অবস্থা-সন্বন্ধে 
তিনি চর পাঠাইয়া সকল খবরই সংগ্রহ করিয়াছিলেন । স্বয়ং খানিক 
দূর গিয়া পথঘাটও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন চার সহত্র 
অশ্বারোহী সেনা! সঙ্গে ধরমপূরের পখে বাহির হইয়া গেলেন, এবং 
টে, ১, ৬৪ তারিখে অকস্মাৎ সসৈনো স্ররত হইতে কয়েক মাইল দূরে 
আবির্ভূীত হইলেন। কেহ জানিতই না যে রাজা দাক্ষিণাত্য হইতে 
বাহির হইয়া আসিয়াছেন। লোকে প্রাণভয়ে ভীত্ত হইয়া যে যেদিকে 
পারিল পালাইতে লাগিল । 

ফৌজদার ইনায়ে খান শিবাজীর নিকট দূত পাঠাইলেন। শিবাজী 
সে দতকে আটক করিলেন। এই খবর শুনিয়া ফৌজদার সাহেব 
অবিলম্বে পালাইয়া৷ কেনার মধ্যে লুকাইলেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ 
কৃিয়ালেরা আপন আপন কি রক্ষা করিতে প্রস্তৃত হইলেন । নাগরিক- 
দের মধ্যে দূই-পাঁচ জন ঘুঘ দিয়া সরকারী কেন্লায় আশবয় পাইল। দুই 
এক জনকে ইংরেজ বা ওলন্দাজেরা রক্ষ। করিলেন । বাকী কাহারও 
রক্ষক কেহই রহিল না। তবে বেশীর ভাগ লোকই নগর ছাড়িয়। 
পালাইয়াছিল। শিবাজী ফৌজদার সাহেবকে ও তিন জন প্রধান 
সওদাগরকে তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া জরিমানা-সন্বদ্ধে কথাবার্তা 
কহিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন, কিন্ত কেহই আসিল না। তখন তিনি 
আপন সেনাকে চারি ভাগ করিয়া শহর লুট করিতে আদেশ দিলেন। 
সৈনিকের বাক্স-পেটার৷ ভাঙ্গিয়া, ঘরের মেজে খনন করিয়া, মুল্যবান্‌, 
যাহা কিছু পাইল সব লইয়া যাইতে লাগিল। সব্বসুদ্ধ ক্রোড় খানেক 
টাক। মূল্যের সোনা, পা, হীরা-মোতি মরাঠারা। লইয়া গিয়া থাকিবে | 
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শিবাজীর সঙ্গে শুধু লধুসজ্জ অশ্বারোহী । তাহাদের লইয়৷ যত 
ছোটই হউক তোপরক্ষিত কেল্লা আক্রমণ করা যায় না। তাই ফৌজদার 
এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ ব্যাপারীরা সে যাত্রা রক্ষা পাইল। নহিলে 
ফৌজদারের কেল্লা বা সাহেব ব্যাপারীদের কৃঠি কিছুই বীচিত না। 
ফৌজদার যে শুধু কাপুরুষ ছিলেন তাহা নহে, নীচ বিশ্বাসাতকও 
ছিলেন। শিবাজীকে হত্যা করিবার জন্য এক ঘাতক পাঠাইয়াছিলেন। 
শুধু জনৈক মরাঠা শরীর-রক্ষীর ক্ষিগ্রতার জন্য সেই ঘাতক কিছু করিতে 
পারে নাই । শিবাজীর তরফে এই মস্ত কথা যে ইহার পরেও তিনি শহর- 
ময় খুনোখুনি করিবার আদেশ দেন নাই। বরং ক্রুদ্ধ অন্চরদিগকে 
কড়া হুকুম দিলেন, “খবরদার! অনর্খ ক' খুনখারাবী করিবে না|” 
কয়েদীদের মধ্যে মাত্র চার জনের গ্রাণদও হইল, চব্বিশ জনের হাত 
কাটিয়। দেওয়া হইল । এই হাত-কাটা-সন্বন্ধেও সন্দেহ বোধ হয়। 
এ বিষয়ে ফাঁহার কৃতুহল আছে তিনি অব্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনের পুস্তক 
পড়িবেন। গল্পটা করিয়াছিলেন এক পাখ। এই স্মিথের কথা যে 
আদে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহ। জুরেন্দ্রবাবু ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন। 
লুটপাট শিবাজী নিশ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্ত কোন অযথা নিষ্ঠুরতা প্রদশ ন 
করেন নাই। আম্বোজ নামক একজন রোমান কাথলিক পাদরীর গুহ 
ও মোহনদাস নামক একজন ক্রোরপতি হিন্দু সওদাগরের আবাসে কাহাকেও 
হাত দিতে দেন নাই । পাদরী সগ্র্যাসী-মান্ঘ ছিলেন বলিয়া, এবং 
মোহনদাস ছিলেন বিখ্যাত দানবীর বলিয়া | 

এপ বিষয়ে দোঘগুণ বিচার কর! বড় কঠিন। তবে এই সুরত- 
লুটের সহিত নাদিরশাহের দিল্লী-লুণ্ঠন, অখবা সাত বতসর পুর্বে আওরঙ্গ- 
জেবের আদেশে তাহার পুত্র কর্তৃক দক্ষিণ হায়দরাবাদ শহর লুণ্ঠন তুলনা 
করিলে শিবাজীর দোষগুণের কতকটা ন্যারবিচার সম্ভব। ১৬৫৭ 
সালে যখন মোগল সেনা মরাঠা রাজ্য আক্রমণ করিতেছিল, তখন আওরঙ্গ- 
জেব আপন সেনাপতিকে হুক্ম দিয়াছিলেন, নির্মাম হইয়া লোকহত্য। 
করিবে, তাহাদের সব্বস্ব লুটিবে |” এই হস্তব্য লোক ছিল দরিদ্র 
কৃষক | সুরতে শিবাজী ফাহাদের মাল লুটিয়াছিলেন, তাহার ছিলেন 
রশৃর্্যশালী বণিক্‌। আওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র লুট করিয়া শিবাজীর 
জনুর-আক্রমণের প্রতিশোধ লইতেছিলেন, শিবাজী সুরত লুট করির। 
শায়েস্তা খান কর্তৃক তাহার ভদ্রাসন-অধিকারের পালটা জবাব দিতে- 
ছিলেন। প্রত্যেকেই আপন মতিগতি অনুসারে কাজ করিতেছিলেন। 
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উবে এ কথা নিশ্চিত যে এই দূই প্রতিত্বন্বীর কেহই আপন স্বার্থের জন্য 

ফাজ করিতেন না। দৃইজনেরই অস্ত:করণ ছিল স্বার্থ ত্যাগী ফকীরের |. 
একজন লড়িতেছিলেন মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্য-স্থাপনের জন্য, অপর জন 

লড়িতেছিলেন গারা ভারতে একচছুত্রী মোগল-সায়াজ্য-স্থাপনের জন্য । 

দুটীই খুব বড় আদর্শ । এই দৃই আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ পৃথিবীর অনেক 

স্থলে অনেক বার হইয়া গিয়াছে । ইহার সহিত জজিকার সন্কীর্ণ 

সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই | 

সুরতের ইংরেজ কঠিয়ালদের সাহস ও কর্তব্যনিষ্টা, বা নাগরিক- 
দিগের কাপূরুঘ ফৌজদারের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শ ন, এইরূপ নানা খুচরা 
বিষয়ে গল্প করিবার মত কথা আছে। কিন্তু তাহার সহিত শিবাজীর 
চরিত্র বা জীবনের সম্পর্ক বিশেষ নাই । তাই সেসব গল্প আর করিলাম 
না। 

সুরত হইতে ফিরিয়। শিবাজী পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইলেন । 
শ্বা্াদি যখারীতি সিংহগড়ে সম্প হইল। জিজাবাঈ সতী হইবার 
জন্য প্রস্তত হইলেন। কিস্তু শিবাজী যখন তাহাকে অনেক অনুনর- 
বিনয় করিলেন ও কাতরভাবে বলিলেন, ''মা, তুমি আমার পবিত্র বতের 
উদ্যাপন দেখিয়া যাইবে না! তখন তিনি অগত্যা সে সঙ্বল্প 
ছাডিলেন। এই বতসরই শিখাজী পিতা-পিতামহের রাজা উপাধি 
গ্রহণ করিলেন এবং আপন নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিলেন। 

১৬৬৪ সালে দাক্ষিণাত্যে মোগলদিগের বিশেষ কিছু সুবিধা 
হইতেছিল না। ময়াছজিম আওরঙ্গাবাদে বসিয়া! খেলাখুল। ও শিকার 
লইয়া দিন কাটাইঞ্তেছিলেন । তাহার প্রিয় সেনাপতি যশোবন্ত একবার 
সিংহগড়-অবরোধের বৃখা চেষ্টা করিয়া আওরঙ্গাবাদে চুপচাপ বসিয়া 
রহিলেন। 

শিবাজী কিছুদিন বিশ্রাম করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার সেনাপতিগণ, 
বিশেঘতঃ অক্রান্ত-কর্মী নেতাজী পালকর, সারাক্ষণ অশ্বারোহী সেনা 
লইয়া সব্ধত্র লুটপাট করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সমুদ্রবক্ষে শিবাজীর 
নৌবহর মালজাহাজ লুটিতেছিল ও মন্কা-যাত্রীদের নিকট জরিমানা আদায় 
বরিতেছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে রাজা স্বয়ং আবার রণক্ষেত্রে নামিলেন। 
কিছুদিন ধরিয়া আহমদনগর হইতে আওরঙ্গাবাদ পর্যন্ত যোগলাধিকৃত 
প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়া চকিতের মত দক্ষিণ কৌকন ও কানাডাতে তাহার 
বিজয়-্বাহিনী লইয়। উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিজাপুরী সেনাপতি 
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খবাস খানকে এক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বেঙ্গুরলা ও হুবলী নগর লুট 
করিয়া আবার ক্রতগতি মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। সিংহগড়ে কয়েকদিবস 
থাকিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন ও প্রচার করিলেন যে, তিনি জণুর আক্রযণ 
করিতে যাইতেছেন। তার পর অকস্মাৎ একদিন আবার দক্ষিণের দিকে 
চলিয়া গিয়া আদিলশাহী বন্দর বসরুর আক্রমণ করিলেন । যথাসময়ে 
মালবন হইতে তাহার নৌবহরও আসিয়া উপস্থিত হইল। জলে স্থলে' 
এই নগরের উপর আক্রমণ চলিল। তখনকার দিনে বসরুর দক্ষিণ 
উপকূলে এক প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল । বহু ধনাঢা বণিক্‌ এই স্থানে 
বাস করিতেন। শিবাজী কয়েকদিন ধরিয়া এই নগর লুণ্ঠন করিয়া 
প্রায় স্ুরতের সমান সমান ধন-সম্পত্তি লাভ করিলেন | এই অভিযানেই 
শিবাজী কানাড়া-প্রদেশের বেদনোর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেখানকার 
খ্যাতনামা শিবাঞ্লা নায়ককে আপন অধীনত স্বীকার করিতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন | 

শিবাজীর এই সময়ে বিদ্যদবেগে সৈন্যচালনা-সন্বন্ধে ইংরেজ কঠির 
দপ্তর হইতে কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধত করিতেছি :-- 
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“লোকে বলে যে তাহার দেহ বায়ুর মত লঘু এবং নিশ্চয় তাহার 
ডানা আছে, নহিলে একই সময়ে দই তিন স্থানে তাহাকে কি করিয়া 
দেখা যায়! 

'বিজাপুর ও দক্ষিণ উপকূলে চারিদিকে অন্তবিরোধ। শিবাজী 
যাহা খশী করিতেছেন ও এ দেশের রাজাদিগকে আপন ইচ্ছামত 
চালাইতেছেন | তীহারা সবাই শিবাজীর ভয়ে কম্পমান। দিন 


দিন, ইঁছার শক্তি বাড়িতেছে |” 
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ফিরিকার পথে শিবাজী জাহাজে চড়িলেন। কিন্তু সমুদ্র মোটে 
তাহার সহ্য হইত না, তিনি মাথা তুলিতে পারিতেন না ।. তাহার উপর 
আবার হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহার জাহাজ এবার অনেক 
দিন এক স্থানে আটকাইয়৷ পড়িয়া রহিল! রাজ্যের কোথায় কি হই- 
তেছে তাহা কিছুই জানিতে ন৷ পারায় রাজ৷ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে 
লাগিলেন। মনে মনে গ্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও জাহাজে 
উঠিবেন না। ঠিক এই সময়ে মহারাজ জয়সিংহ নর্ম্দা পার হইয়া 
সেনা-সহ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। শিবাজী একজন যথার্থ 
পাহাড়ী যোদ্ধা ছিলেন । নৌ-চালনা ও নৌ-যুদ্ধ-বিষয়ে তাহার কোন 
স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল না। হয়ত নৌবিদ্যা শিখিবার কোন ইচ্ছাও 
তাহার ছিল না। জল-যুদ্ধ না করিলে নয় বলিয়া নৌবহর গড়িয়া 
তলিতেছিলেন। তবে রাজ! তিনি, কাহাকে দিয়া কি কার্য করাইয়া 
লইতে হয়, তাহা অতি উত্তমরূপেই বুঝিতেন। 

জয়সিংহের অভিযান-সপ্বন্ধে কিছু বলিবার আগে এখানে শিবাজীর 
নৌবহর-গঠন-সন্বন্ধে দুই চারি কথা বল৷ প্রয়োজন । শিবাজী যখন 
কৌকনের নানা স্থান জয় করিতেছিলেন, তখনই বুঝিতে পারিতে- 
ছিলেন যে রণতরী না থাকিলে এই সমুদ্রতটস্থ প্রদেশ শাসন কর! দুরূহ 
কাজ। বিশেষ, যখন হাবসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের 
সমস্ত রাজত্ব কাড়িয়া লওয়া সত্বেও জগ্জীরা দ্বীপ লইতে পারিলেন না এবং 
হাবসীর অবাধে তাহার বন্দরসমূহ লুট করিতে লাগিল, তখন তিনি স্পষ্টই 
দেখিলেন যে নৌবহর না হইলে ইহাদিগকে দমন করা অসম্ভব । কৌকন- 
প্রদেশে রণপোতৃ চালাইবার লোকের অভাব ছিল না। মৎস্যজীবী, 
জলদস্্য, পেশাদার মাঝিমাল্লা ইত্যাদি শ্রেণীর মধ্য হইতে বাছা বাছা 
লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জল-যুদ্ধের কৌশল শেখান হইল । 
একজন ইংরেজ লিখিতেছেন, 1৮ ৮793 106 91180018060 
79077516 9911019, 4810109 6150 098,306 991)97011 0৫ 
0676811) 1717)00 019,3399 1)90. 17010) 98710 0185৪ 095০- 
10196. 902910679/919 8011 110 998,0087091)11), 11091 
ড988918 ৮2:60 79178118/)10 20079 10] 616 707৮ 
087511)89 02) 617617 0:0চ/8 108৮) 00] 80 010811195 
0৫ 00188067001017১ 1006 6119 11101) চা1)0 89160. 11) 61)612) 
ক/2:6 80810. 2611801 01 860171108 2801 01 42:90 ছাএ” 
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31011)9, 800. 10657 619 ৮7978 ০01 811 6289 61095 8110 
0110:61065 9150 ০৮৪1৮ 170118 0£ 01)6 9170086 81701988 
101969 880 07:9619. 07981718990. 17760 ৮1০ 117019)08 
01 8, 1885 (178চ 19808009 ৪, 66০0] 60 1109)01 
(79,0975.১) 

আশপাশের ভাল ভাল কামার, ছুতার, কারিগর প্রভৃতি একত্র 
করিয়৷ দশ লক্ষ টাকা খরচে ছোট-বড় বিস্তর ডিঙ্গা নিম্মিত হইল । ইংরেজ, 
ফিরিঙ্গী ও হাবসী সকলেরই রণতরী ছিল'। তাহাদের শিক্ষিত মিস্ত্রী, 
মাল্স!, গোলন্দাজ অনেকে আসিয়া টাকার লোভে শিবাজীর নিকট জুটিল। 
তথাপি, মরাঠা-সেনা-মধ্যে নৌবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ত কেহ ছিল না । তাঁই 
তাহাদের জাহাজগুলি মোটের উপর ইউরোপীয় বা হাবসী জাহাজ 
অপেক্ষা নিরেস হইল ৷ 

চিত্রগুপ্ত-বখরে মরাঠা নৌবহরের স্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 
শিবাজী মহারাজের সব্বস্দ্ধ রণপোতের সংখ্যা ছিল ৬৪০। তাহার 
মধ্যে ব্রিশটা ছিল বৃহদাকৃতি, তিন শত মধ্যমাকৃতি ও বাকীগুলি ক্ষদ্রাকার | 
সব্বাপেক্ষা বড় ডিঙ্গীগুলির নাম ছিল ঘুরব, ইংরেজীতে প8)। এগুলি 
সাধারণর্তঃ তোপবাহী নৌকার কাজ করিত। থুরব অপেক্ষা! ছোট 
ছিল মছুয়া, গলবৎ, শেবর ইত্যাদি, এবং সব্বাপেক্ষা ছোট নৌকা ছিল 
বাভর, ডূবরে, পাল' ইত্যাদি । বড় ডিঙ্গাগুলি ছিল দৃই মাস্তলের, ছোট- 
গুলি ছিল এক মাস্তলের | 

বসরুর লটের সময়ে মালবন হইতে যে নৌবাহিনী গিয়াছিল তাহার 
বর্ণনা ইংরেজ কৃঠির দপ্তরে পাওয়া যায়। ৮৫টী গিয়াছিল এক মাস্তলের 
নৌকা, ৩০ হইতে ১৫০ টন ভারবাহী, এবং তিনটী ছিল বড় বড় ডিঙ্গা। 
আর একবার, যখন জঞ্জীরার রণপোতসমূহ ইংরেজ কোম্পানীর অনুমতি 
লইয়া বোম্বাই বন্দরে আশ্বয় লইয়াছিল, তখন শিবাজীর নৌ-সেনাপতি 
যে বহর লইয়া বোস্বাই আক্রমণ করিতে আসেন তাহাতে ছোট-বড় দেড় 
শত রণপোত ছিল । 

মরাঠী নৌবহরের স্থট্টি হইয়াছিল হাবসীদিগকে দমন করিবার জন্য। 
কিন্ত তাহাদের জপ্ীরা শিবাজী কখনও লইতে পারেন নাই, তাহাদিগকে 
প্রাপরি দমন করিতেও কখন পারেন নাই। দুই পক্ষে অনেকবার 
যুদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু মোটের উপর বল যায় যে হাবসীদিগের নৌবর্ল 
অধিক ছিল। অবশেষে যখন হাবসীরা মোগল বাদশাহের সহিত সন্ধি- 
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সত্রে আবদ্ধ হইল তখন শিবাজীর আর কোন আশা রহিল না তাহাদিগকে 
ধ্বংস করিবার। তবে হাবসীদের পর্ণ পরাজয় না হইলেও মরাঠা 
নৌ-বহরের বৃদ্ধি দেখিয়া ইংরেজ, ফিরিঙগী, মোগল ও হাবসী সবাই 
শঞ্কিত হইয়াছিলেন। ফিরিঙ্গীরা শিবাজীকে বাৎসরিক একটা কর 
দিয়া আপন মালবাহী নৌকা তাহার আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিয়া 
লইলেন। কোন কোন এতিহাসিক বলেন যে ভিতরে ভিতরে ইংরেজ 
কোম্পানীর সহিত ৪ শিবাজীর এইরূপ একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল | 

মরাঠ্ঠা নৌ-বলের প্রখম ও প্রধান কেন্দ্র ছিল কলাবা । কিন্তু শীঘবই 
রজ্াগিরি, স্বর্ণ দর্গ, বিজয়দূর্গ গ্রভৃতি নানা স্থানে শিবাজী পোতাশ্রয় 
নির্মাণ করিলেন। তাহার রণতরীসমূহ বিশ্বামের সময়ে এই পোতাশ্য়ে 
নিরাপদে খাকিতে পারিভ। সনগ্নিকটস্থ কেল্লার তোপ তাহাদিগকে 
শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। 

শিবাজী যখন জগ্ভীরা লইতে পারিবেন না বৃঝিলেন, তখন স্থির 
করিলেন নিজের এক অজেয় জগ্জীরা নির্মাণ করাইবেন। নানা 
স্বান পরিদর্শন করিয়া জবশেঘে রাজা দক্ষিণ কৌকনের মালবন বন্দর 
পছন্দ করিলেন। সেখানে বেলাভূমি হইতে চার-পাঁচশত গজ তফাতে 
এক দ্বীপের উপর বিশাল সিন্ধুদগণ নিম্সিত হইল । ক্রমশ: এই দুর্গ ই 
নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র হইয়৷ দীড়াইল। শিবাজী স্বয়ং দুর্গ -নির্মাণ 
তন্বাববধান করিয়াছিলেন। প্রাকারের উপর এখনও কয়েকটা হাতের 
ছাপের মত দাগ দেখা যায়। লোকে বলে সেই দাগগুলি স্বয়ং ছত্রপতির 
পণ্য হস্তের ছাপ। এই দূর্গমধ্যে এক মন্দিরে শিবাজীর মুত্তি স্থাপিত 
হইয়াছে । আজও সেই মৃত্তির নিত্য নিয়মিত পূজা হয়। 

মরাঠা নৌবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন দুইজন-দরিয়া সেরা 
এবং মাইনাক। সাধারণতঃ দরিয়া সেরাঙ্গ হইতেন মুসলমান এবং মাইনাক 
হইতেন হিন্দু, জাতিতে ভাগ্তারী। এই ভাগুারীরা আজও পশ্চিম 
ভারতের সব্বশেষ্ঠ মাঝিমালা | 

একজন ইংরেজ কৃঠিয়াল শিবাজীর রণপোত-সন্বন্ধে এই টিগ্পনী 
কাটিয়াছেন, “02861601 0071099১ 90 ৮1১9৮ 0178 ৪০০৭ 
[31)6151% 9111) ৮0010 9068601-৮ 9, 1)90110760 9£ 01091 
ঘ101)000 701011700 10679916 1060 £:98/0 9:81056] 
অবশ্য সত্যই এরূপ ঘটনা কখনও ধটে নাই, তবে ইংরেজের মনে আপন 
নৌবল-সন্বন্ধে একটা দন্ত চিরদিনই আছে। মাওলীরাও বোধ হর' 
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স্বলযূদ্ধে প্রথম প্রথম এইরূপ 1[0861001 (0011)88ই ছিল। কিন্ত 
তাহারাই রণদক্ষ মোগল রাজপুত মারিয়া অবশেষে স্বরাজ্য স্থাপন 
করিল। শিবাজীর মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়স্তার৷ যদি নৌ- 
বলকে অবহেলা না করিতেন ত, কে জানে, সময়ে মরাঠা রণপোত হয়ত 
সকলের সমকক্ষ হইতে পারিত। সাহসে পরাক্রমে শিবাজীর মাল্লারা 
কাহারও অপেক্ষ। খাটো ছিল না। ভাল শিক্ষক, ভাল জাহাজ ও ভাল 
তোপ পাইলে তাহারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমুদ্রবক্ষেও আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

নৌ-বহর গঠন করিয়া শিবাজী যে কেবল লুটপাটই করিতেন তাহা 
নহে। তিনি দূরদর্শী রাজা ছিলেন, বাণিজ্যেরও সুত্রপাত করিয়া- 
ছিলেন। ইংরেজদের সুরত কৃঠির দপ্তর হইতে আমরা জানিতে পারি 
যে, শিবাজী জাহাজে' করিয়া পারস্য ও আরব বন্দরসমূহে নিয়মিত 
পণ্যদ্রব্য পাগাইতে আরন্ত করিয়াছিলেন । 

শেঘ জীবনে শিবাজী হাবসী ও ইংরেজদিগকে জব্দ করিবার জন্য 
বোম্বাই-সন্িকটস্থ খান্দেরী দ্বীপে কেল্লা বাধিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
এই লইয়।! ইংরেজের সহিত তাহার যথেষ্ট মন কঘাকঘি হইয়াছিল । 
ইংরেজ ও মরাঠাদের মধ্যে এই সময়ে এক জলযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। তাহার 
গল্প করিয়া শিবাজীর নৌবহরের বিবৃতি শেঘ করিব। 

১৬৭৯ সালে একদিন কোম্পানীর ইংরেজেরা মরাঠাদিগকে খান্দেরী 
দ্বীপ হইতে তাঁড়াইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বোম্বাই হইতে আটটী 
রণতরীতে দ্বীপ-সন্িকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মরাঠাদের ঘাটটী 
ছোট ডিঙ্গা বাহির হইল তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে | দুই দলে যুদ্ধ 
হইল । প্রথম ইংরেজদের একটী জাহাজ গেল, তাহার অধ্যক্ষ ও মাঝি- 
মান্না সব ম্রাঠাদের হস্তে কয়েদী হইলেন! তার পর ডোভার নামক 
আর এক জাহাজ আত্মসমর্পণ করিল | ক্রমে আরও পাঁচটা ইংকেজ 
জাহাজ একে একে বোম্বাই-এর দিকে পলাইল। বাকী রহিল এক 
রিভেঞ্জ নামক মজবৃত বিলাতী ক্রিগেট, ঘোড়শ-তোপবাহী । এই ক্রিগেট 
তোপ মারিয়া পাঁচটী মরাঠা ডিক্গা ডুবাইয়া দিলে' বাকী মরাঠা নৌবহর 
পাল উঠাইয়া দূরে চলিয়া গেল। ইহাকে অবশ্য ইংরেজ নৌবহরের 
জয় বলা যায়। কিস্ত যে কাজের জন্য ইংরেজ আসিয়াছিল, তাহার 
কিছুই হইল না। খান্দেরী মরাঠাসেনার হাতেই রহিল। ইংরেজ 
কোম্পানীর বড় কর্তারাও এ যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়া খুব সস্তষ্ট হন নাই। 
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তাহারা ডোভারের অধ্যক্ষ ও মাল্লাদিগকে ১ তাড়াইয়া দিলেন, এবং 
সাধারণ ভাবে সকলের উপরই অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন । 
ঘোল-তোপওয়াল! ক্রিগেট লইয়া পাঁচটা ডিঙ্গাকে ভোবান এমন কি 
বাহাদ্‌্রী! পেশোয়ারা মনোযোগ করিলে কয়েক বৎসরে মরাঠাদেরও 
ঘোল-তোপবাহী জাহাজ নিন্পমিত হইত। কেন না আমরা জানি যে, 
পরে ইংরেজদেরই অনেক অর্ণব-পোতি ভারতে তৈয়ারী হইতেছিল। 
এবার যেরূপ সঙ্কটে শিবাজী পড়িলেন, তেমন আর কখনও পড়েন 
নাই। শায়েস্তা খান ও শাহজাদা মুয়াজ্জিম যোদ্ধা হইলেও আরামপ্রিয় 
আমীর ছিলেন। এবার যে সুবেদার আসিলেন, তিনি আরাম বা আলস্য 
কাহাকে বলে জীবনে শেখেন নাই । দ্বাদশ বৎসর বয়সে মোগল ফৌজে 
যোগ দিয়৷ ধীরে ধীরে আপন গুণে রাজা জয়সিংহ দিল্লীর একজন প্রধান 
সেনাপর্তিপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। শুধু সেনাপতি নয়, তাঁহার মত 
রাজনীতিজ্ঞ সে সময়ে আর কেহ ছিল না। বাদশাহের নিকট শিবাজী- 
দমনের আদেশ পাইয়া তিনি সমস্ত বিঘয়টা বেশ করিয়া ভাবিয়া লইলেন। 
কেন তাহার পূর্ববত্তী অধিকারিগণ শিবাজীর মত ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজার 
কিছু না করিতে পারিয়৷ হতবৃদ্ধি হইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, 
তাহার কারণ তিনি নিদ্ধারিত করিতে চেষ্টা করিলেন। বাদশাহের 
নিকট হইতে দক্ষিণের স্রবেদার ও ফৌজের প্রধান সেনাপতি বলিয়া 
সব্ববিঘয়ে পর্ণ অধিকার চাহিয়া লইলেন। আওরঙ্গজেব কাহাকেও 
পর্ণ অধিকার দেওয়া পছন্দ করিতেন না, কিস্ত জয়সিংহকে না বলিতে 
পারিলেন না। তথাপি দিলীর খান নামক এক পদস্থ বিশ্বাসী পাঠান- 
সেনাপতিকে রার্জার সঙ্গে পাঠাইলেন। ঘটনাবলী হইতে মনে হয় যে 
আলমগীর জয়সিংহের অজ্ঞাতে, গোপনে, এই পাঠান সেনাপতিকে 
নানারপ আদেশ দিতেছিলেন। যাহা হউক জয়সিংহ ও দিলীর লক্ষা- 
ধিক মোগল, রাজপুত ও পাঠান সেনা, এবং বিস্তর অশ্ব, হস্তী ও তোপ, 
সঙ্গে লইয়া ১৬৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আওরঙ্গাবাদ পৌছিলেন। 
পথে কোথাও বিলম্ব করেন নাই । যথাসম্ভব ভ্রত সৈন্য চালন]৷ করিয়া 
আসিয়াছিলেন। করেকদিন মাত্র আওরঙ্গাবাদে বসিয়া জয়সিংহ আপন 
কার্ধযধারা স্থির করিলেন। বিশাল মোগল বাহিনী দাক্ষিণাত্যে 
আসিয়া পৌছিয়াছে দেখিয়া বিজাপুর ও গোলকণ্ডা প্রাণভয়ে শিবাজীর 
সহিত মিলিত না হন, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে । সেই জন্য উভয় 
রাজ্যেই দূত পাঠাইয়া জয়সিংহ আশ্বাস দিলেন যে বাদশাহের আদেশে 
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তিনি শিবাজীকে দমন করিতে আসিয়াছেন, মুসলমান সলতনৎ-গুলি-নম্বন্ধে 
তাহার কোন দূরভিসন্ধি নাই। নানা ইউরোপীয় জাতির কঠিতেও 
লোক পাঠাইয়৷ তিনি এই কথা বুঝাইলেন যে মরাঠারা দর্দান্ত দস্যু, ব্যবসা- 
বাণিজ্যের শত্রু, তিনি বাদশাহী ফৌজ লইয়৷ তাহাদিগকে সমূচিত শাস্তি 
দিবার জন্য দক্ষিণে আসিয়াছেন। তার পরে এই বিচক্ষণ সুবেদার 
চারিদিকে দূত পাঠাইলেন শিবাজীর শক্রবর্গে র সন্ধানে, যাহারা শিবাজীর 
হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে, অথবা যাহারা৷ ভৌসলে বংশের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া 
ঈর্্যান্বিত হইয়াছে। আফজলের পূজ ফজল খান, জাওলীর মোরে- 
বংশীয় বাজী চন্দ্ররাও মোরে, বেদনোরের নায়ক শিবাপ্পা, এইন্প 
শিবাজীর নানা বৈরী মোগল' শিবিরে আসিয়া জাটিল। মহারাষ্ট্রীয় 
ফৌজের সেনানীদিগকে উৎকোচ দান করিয়। প্রলুব্ধ করিতে জয়সিংহ 
অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্ত দুই-একজন নীচজাতীয় সেনানী 
ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ, মরাঠা, মাওলী বা পাঠান কাহাকেও পাইলেন না ।' 
সবাই অবজ্ঞা-ভরে জয়সিংহের দূতকে ফিরাইয়া দিলেন। জয়সিংহ 
এ কথা স্থির বুঝিয়াছিলেন যে সহ্যগিরির পার্বত্য দূগ শ্রেণী মরাঠাশক্তির 
মেরুদণ্স্বরূপ। সমতল ভূমিতে সন্মুখ-যুদ্ধে শিবাজীকে পরাস্ত করিলেও 
প্রত্যেক গিরি-দুগ আক্রমণ করিয়া একে একে দখল করিতে হইবে । 
তিনি ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত দূগে র কিল্লেদারের৷ 
নিভীকি ও প্রভুতক্ত বীর, এবং দূরদশী শিবাজী প্রত্যেক দৃগ মধ্যে পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে রসদ ও যদ্ধোপকরণ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। তাই মোগল 
সেনাপতি মনস্থ করিলেন যে শিবাজীর সহিত সন্মুখ-যুদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিবেন না, প্রখমে প্রধান প্রধান কেল্সাগুলি অবরোৰ করিয়া বলপুব্বক 
দখল করিবেন। নিজ মহারাষ্্রদেশ পশ্চিম দিকে দুর্গম গিরিশ্রেণী 
দ্বার। পরিবেষ্টিত। সে পথে আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। আক্রমণ 
করার একমাত্র পথ পরব্বদিকে। তাই তিনি মাচর্চ মাসে পুণাতে আসিয়। 
বসিলেন। কৌকনে যৃদ্ধ করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না । জঞ্জীরার 
সিদীকে হুক্‌ম দিলেন, “তোমরা শিবাজীর বন্দরগুলি লুটপাট করিতে 
থাক।” জয়সিংহ পুণায় বসিবার আর এক কারণ যে সেখান হইতে 
তিনি স্বয়ং বিজাপুরের উপর নজর রাখিতে পারিবেন, যেন আদিলশাহী 
সেনা অতক্ষিতে দক্ষিণ হইতে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে না পারে। 
জয়সিংহ পুণার চারিদিকে থানা বসাইলেন এবং প্রাচীর-বোষ্টত শিবির 
স্বাপন করিলেন, যাহাতে তাহার অজ্ঞাতে কোন সেনাদল আসিয়া তাহার 
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কাধ্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে না পারে! পব্বতের পাদদেশস্থ গ্রামসমূহ 
ল্‌ট করিবার জন্য ক্ষাদ্র ক্ষদ্র অশ্বারোহী দল চারিদিকে পাঠাইতে লাগিলেন । 
এইরূপে আটঘাট বাধিয়া রাজ পুরন্দর দুর্গের অবরোধ আরন্ত করিলেন । 
অবরোধের প্রত্যক্ষ ভার লইলেন সেনাপতি দিলীর খান, কিন্তু জয়সিংহ 
স্বয়ং সমস্ত কাধের্যর পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। শিবাজীর পরিবার- 
বণ সিংহগড়ে বাস করিতেছিলেন। তাই জয়সিংহ সেই দুর্গ ও ঘেরাও 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সে ঘেরাও নামে মাত্র, আসল অবরোধের কাজ 
চলিতেছিল পূরন্দরে। 

পুরন্দরের পব্বত-শিখর সমুদ্রবক্ষ হইতে কমবেশী সাড়ে চারি হাজার 
ফট উন্নত। দুর্গটী দই ভাগে বিভক্ত। উপরের পব্বত-শিখরস্থ 
কেন্লু। প্রথম ভাগ, ও নীচে পব্বতগাব্রে তাক বা মাচীর উপর যে কেল্ল 
ছিল তাহা দ্বিতীয় ভাগ। অদূরে অপর এক পব্বতচুড়ার উপর ছিল 
রুদ্রমাল বা বদ্ধগড় নামক এক ক্ষদ্রতর দুগ | এই কুদ্রমালের অবাস্থিতি 
এরূপ যে ইহার উপর হইতে পুরন্দরের মাচী সহজেই তোপ মারিয়া 
বিধ্বস্ত করা যায়| সেইজন্য দিলীর খান স্থির করিলেন যে আগে 
রুদ্রমাল দখল করিবেন ও পরে সেখান হইতে পুরন্দর আক্রমণ করিবেন। 
রুদ্রমালের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল। একে একে তিনটা বড় বড় তোপ 
-_আবদুল্লা খান, ফতেলস্কর ও হাহেলী, টানিয়া উপরে লইয়া যাওয়া 
হইল । রুদ্রমালের মরাঠা সেনা বিশাল মোগল তোপের অগ্িবধণ 
সহ্য করিতে পারিল না। দৃই-দশদিন আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিয়া 
তাহারা অগত্যা আস্বসমর্প ণ করিল। এই কেল্লা দখল করিতে মোগল- 
দিগের ৮০ জন হত ও ১০৯ জন আহত হইয়াছিল। দুর্গ রক্ষী বিস্তর 
মরিয়াছিল। 

পুরন্দর অবরোধ করিবার জন্য মোগল সেনা মাচের্চর মধ্যভাগে 
পৃণা হইতে বাহির হইয়াছিল। ঠিক একমাসে রুদ্রমাল দখল হইল। 
তখন দিলীর খান পুরন্দরের দিকে পুরাপুরি নজর ফিরাইতে পারিলেন। 
জয়সিংহ ইতিমধ্যে দাউদ খান ও অপর দুই একজন সেনাপতিকে বীজগড়, 
সিংহগড়, রোহিরা ইত্যাদি দূ্গের পাদদেশস্থ গ্রামসমূহ' লুটপাট করিতে 
ও জালাইয়া দিতে পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য মরাঠারা, এ সময়টা যে 
নীরবে বসিয়াছিল, তাহা নহে'। তাহারা কিবপে চারিদিকে মোগল 
সেনাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল, তাহার বর্ণ না খাফী খান ও স্বয়ং 
জয়সিংহ করিয়া গিয়াছেন। পুরন্দর-অবরোধকারী মোগল সৈন্যকেও 
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মরাঠারা৷ আক্রমণ করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে 
পারে নাই! কেন না, পুরন্দরের চত্দ্দিকে প্রায় বিশ হাজার মোগল 
সেনা পাহারা দিতেছিল। তখাপি দুই একবার মরাঠারা দুর্গ মধ্যে 
রসদ ইত্যাদি পৌছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। হয়ত ইহাতে কোন 
কোন মোগল সেনানীর সহায়তা ছিল। জয়সিংহ দাউদ খানকে সন্দেহ 
করিয়াছিলেন বলিয়াই তীহাকে প্রন্দর ত্যাগ করিয়া টির লঠন 
করিতে পাঠাইয়াছিলেন। 

এদিকে দিলীর খান পরিখা খনন করিতে টি পুরন্দরের 
গ্রাকারের দিকে অগ্রলর হইতেছিলেন। যখন প্রাকারের কাছাকাছি 
পৌছিলেন, তখন মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাহার উপর তোপ বসাইয়া অবিরাম 
গোলা-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অবশ্য এসমস্ত কাধ্য একদিনেও হয় 
নাই, নিব্বিবাদেও হয় নাই। দর্গ-মধ্যস্থ দৃদ্ধর্ধ মরাঠা সেনা সব্ক্ষণ 
নানারূপে মোগলদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতৈছিল। কিন্তু তাহারা 
মাত্র দুই হাজার, মোগলেরা বিশ হাজার, তাহাদের তোপ ছোট, মোগলদের 
তোপ বড় বড়, তার পাল্লাও বেশী, কি করিবে! একটার পর একটা 
ব্রুজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তখন অবশেঘে একদিন মরাঠা 
সেনাপতি মুরার বাজী সাত শত বাছা বাছা মাওলী-সিপাহী লইয়া বাহির 
হইলেন 'ও ভীম বিক্রমে অবরোধকারী মোগলদের উপর পড়িলেন। 
দৃই দলে ভীঘণ যৃদ্ধ হইল। ছয়-সাত শত মোগল সেনা মরিল, তিন 
শত গ্রভৃভক্ত মাওলী প্রাণত্যাগ করিল । শেঘে, মুরার রাও আপনার 
তলোয়ার দ্বারা পথ সাফ করিতে করিতে যেখানে দিলীর খান হস্তীর উপর 
বসিয়! ছিলেন সেইখানে পৌছিলেন | দিলীর মরাঠা সেনাপতির বীরত্বে 
মৃগ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে মারিব না, তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর। 
আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে বাদশাহের ফৌজে উচচ পদ 
দেওয়াইব |” মুরার বাজী 'অষ্র হাস্য করিয়া গজার» দিলীরকে খড়গ- 
হান্তে আক্রমণ করিলেন। দিলীর তাঁহার ধনুক উঠাইয়া এক বাণে 
মুরারকে ধরাশায়ী করিলেন। মাওলীরা মুহূর্তের মধ্যে সেনাপতির 
দেহ উঠাইয়া লইয়া দগ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। যোগল দূত অগ্রসর 
হইয়া হাঁক মারিয়া বলিল, “মরাঠা বীরগণ, তোমাদের সেনাপতি মৃত, 
আর কেন বৃথা যুদ্ধ করিবে 1” কেল্লার মধ্য হইতে জবাব আসিল, “আমা- 
দের সেনাপতি যেরূপ প্রাণ দিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ দিব ।” সত্যই 
তাহারা আর কেল্লা রক্ষা করিতে পারিত না, প্রাণ দেওয়া, ছাড়া এই বীর 
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যোদ্ধাদের আর ফোন গতি ছিল না| কিন্ত তাহাদের মরা হইল না, 
কেন না শিবাজী স্থিরসংরল্প হইলেন যে আপন ইজ্জত বলি দিয়াও এই 
তল্ত বীরদের প্রাণ রক্ষা করিবেন। কয়েক দিন আগে হইতেই তিনি 
জয়সিংহকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। এখন পুরন্দরের 
অবস্থা দেখিয়া মনস্থ করিলেন যে আর সন্ধির সর্ত লইয়া বাদানবাদ করিবেন 
না, যেমন করিয়া হউক যুদ্ধ বন্ধ করিবেন। ২০-এ মে তারিখে মন্ত্রী 
রঘূনাথ বল্লালকে জয়সিংহের নিকট পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি 
সর্তে যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে। জয়সিংহ সোজ৷ উত্তর দিলেন, “আসিয়া 
আত্মসমর্পণ করুন, বাদশাহ দয়া করিবেন।” রঘনাথকে অভয় 
দিলেন, “আপনার প্রভুকে বলিবেন, এখানে আসিলে তীহার কোন ভয় 
নাই, আমি বচন দিতেছি।”” ১১ই জন শিবাজী গিয়া জয়সিংহের 
শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন 
“রাজা যদি তাহার সমস্ত কেল্লা সমর্প ৭ করিতে রাজী থাকেন ত আসুন, 
নহিলে ফিরিয়া যান।” শিবাজী বলিলেন যে তিনি সমস্ত কেল্লাই দিতে 
আসিয়াছেন। তখন জয়সিংহের পত্র কিরাত সিংহ আসিয়া তাহাকে 
সমাদরে ভিতরে লইয়া গেলেন। শিবাজী পাক্ষী করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন, নিরস্ত্র, সঙ্গে মাত্র ছয়জন ব্াক্দণ। জযপিংহ তীহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া পাশে বসাইলেন ও বলিলেন, এতদিন বাদশাহের শক্ররূপে 
লড়িয়াছেন, এইবার বন্ধুরপে, সহায়রূপে, যুদ্ধ করুন।” তার পর 
কয়েক দিন ধরিয়া কথাবার্তার পর সন্ধির সমস্ত সর্ত স্থির হইল। কিন্তু 
মৃস্কিল হইল দিলীরকে লইয়া । স্ধির সংবাদ যখন তাহার কানে গেল 
তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন। সকলকে বলিলেন, “এসব আমাকে 
ফাঁকী দিবার মতলব ! পুরন্দর-জয়ের গৌরব আমার না৷ হয়, সেই জন্য 
হিংসুক রাজার এই সব ফিকির !'' কিন্তু যখন শিবাজী গিয়া এই 
পাঠানের সহিত দেখা করিলেন ও তাহাকে বিনীত ভাবে বলিলেন, 
“পূরন্দর ত আপনি ভয় করিয়াছেনই ! তবু আমি আসিয়াছি পুরন্দরের 
চাকবী আপনার হস্তে দিতে ও আপনার মেহেরবানি ভিক্ষা করিতে,” তখন 
তাহার সমস্ত রাগ, সমস্ত বিরক্তি, চলিয়া গেল। উঠিয়া শিবাজীকে 
এক বছমূল্য তলোয়ার উপহার দিয়া অভিনন্দিত করিলেন । 

সন্ধির সর্ভ-সংবলিত জয়সিংহের পত্র বাদশাহের নিকট পোৌছিল 
২৩শে জন তারিখে । মাত্র তিন মাসে জয়সিংহ শিবাজী-দমনরূপ দুরূহ 
কার্ধ্য সমাধা করিয়াছেন দেখিয়া আঁওরঙজজেব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 
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সন্ধিসর্ত মঞ্জুর করিয়া শিবাজীকে এক পত্র লিখিলেন। এই সন্ধি 
“পুরন্দরের সন্ধি' বলিয়া খ্যাত । তেইশটী কেল্লা, যাহার বাঘিক মুনাফা 
চারি লক্ষ হোণ, শিবাজী বাদশাহকে সমর্পণ করিলেন, ও বারোটী কেল্লা, 
যাহার বাঘিক মুনাফা এক লক্ষ হোণ, তাহা শিবাজীরই রহিল । কিন্ত 
স্থির হইল যে এই বারোটা কেল্লাও তিনি বাদশাহের সামস্তরূপে রাখিবেন, 
স্বতন্ন রাজা বলিয়। 'নয়। বিজীপুরের সহিত যুদ্ধে শিবাজী সসৈন্যে 
বাদশাহী ফৌজকে সহায়তা করিবেন। অধিকন্ত বিজাপুরের রাজ্যতুক্ত 
চারি লক্ষ হোণ মুনাফার সমুদ্রতটস্ব প্রদেশ ও পাঁচ লক্ষ হোণ মুনাফার 
বালাঘাট প্রদেশ শিবাজী জয় করিয়া লইতে পারিলে রাখিতে পাইবেন, 
যদি তিনি চল্লিশ লক্ষ হোণ পেশকশ ত্রয়োদশ বত্সরে বাদশাহী খাজনা- 
খানায় জমা দিতে রাজী হন। এই সমস্ত সর্ত বাদশাহ কবুল করিলেন, 
কিন্ত শিবাজীর চৌথ ও সরদেশমুখী হকের দাবী সম্বন্ধে কিছু বলিলেন 
না। 

২০ নভেম্বর তারিখে রাজা জয়সিংহ সসৈন্যে বিজাপুর অভিমুখে 
রওয়ানা হইলেন। শিবাজী ও নেতাজী পালকরের অধীনে নয় সহতর 
মরাঠা সেনা সঙ্গে চলিল। প্রায় এক মাস তাহারা অপ্রতিহত গতিতে 
কেল্লার পর কেল্লা অধিকার করিতে করিতে বিজাপুরের রাজধানী অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অনেক দুর্গ ই বিনা যুদ্ধে হস্তগত হইল । 
দূই এক স্থানে আদিলশাহী সেনা তাহাদের গতি রোধ করিতে চেষ্টা 
করিলেন বটে, কিন্ত দিলীর খানের মোগল-পাঠান, জয়সিংহের রাজপুত 
ও শিবাঁজীর মাওয়ালীদিগের ভীঘণ আক্রমণের সম্মুখে দাড়াইতে পারিলেন 
না। মঙ্গলবেড়ের ভীঘর্ণ যুদ্ধে শিবাজীর পরাক্রম ও রণকৌশল দেখিয়। 
মোগল' সেনাপতি মোহিত হইলেন ও উচ্ছুসিত কণ্ঠে মরাঠা বীরের 
প্রশংসা করিয়া বাদশাহকে পত্র লিখিলেন। বাদশাহ তুষ্ট হইয়া 
শিবাজীকে খেলাতি পোষাক পাঠাইলেন। 

যতদিন মোগলেরা যৃদ্ধ জিতিতেছিলেন, ততদিন সেনামধ্যে কোন 
অন্তবিরোধ দেখা দেয় নাই। কিন্ত একবার পরাজয় হইতেই দিলীর 
খানের শিবাজীর প্রতি হিংসা ও আক্রোশ জলিয়া উঠিল। জয়সিংহ 
মনে করিয়াছিলেন, বিজাপুরের যেরূপ আভ্যন্তরীণ অবস্থা সামান্য 
আয়াসেই রাজধানী হস্তগত হইবে। তাই তিনি ভারী তোপ বা 
অবরোধের অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে আনেন নাই । বিজাপুর কিন্তু এবার 
যোগল সেনার জন্য পুরাপুরি প্রস্তত ছিল। কর্ণ টি হইতে ত্রিশ হাজার 
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সৈন্য আনান হইয়াছিল । নিথালকর ঘাড়গে প্রভৃতি মরাঠা সামস্তগণ 
আপন আপন সেনা-সহ আসিয়াছিলেন। আলি আদিল শাহ বিজাপুরের 
নগর-প্রাকার মেরামত করাইয়া তাহার উপর বৃহৎ তোপসমূহ সন্নিবিষ্ট 
করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উপরন্ত শহরের চতুদ্দিকস্থ প্রদেশ এমন 
তাবে ধ্বংস করাইয়াছিলেন যে, সেখানে মোগলের না মিলিবে জল, না 
মির্লিবে ঘোড়ার ঘাস, না মিলিবে সৈন্যের রসদ | শহর হইতে দশ মাইল 
দূরে পোৌছিয়া জয়সিংহ এই সব দেখিলেন। বুঝিলেন, এ যাত্রা বিজাপূর 
লওয়৷ হইবে না। অগত্যা সেনা ফিরাইয়া পূনরায় মহারাষ্ট্র অভিমুখে 
রওয়ানা হইলেন। দিলীর খান প্রভৃতি খোলাখুলি বলিতে লাগিলেন 
ষে, নিশ্চয় বিজাপুরী মরাঠা সামস্তদিগের সহিত শিবাজীর, ঘড় যন্ত্র আছে, 
তাই এসকল অনর্থ ঘটিতেছে। বাদশাহী সেনা পরিন্দায় পৌীছিলে 
শিবাজী সেনাপতিকে বলিলেন যে, তাহার সৈন্যসহ অগ্রে তিনি যাইয়া 
পনহালা দুর্গ দখল করিবেন। কিন্তু সেখানেও আদিলশাহী সেনা 
সম্পূর্ণ প্রস্তত ছিল, শিবাজী কিছু করিতে পারিলেন না (১১,১,৬৬)। 
দিলীর খানের দল নানা কখা বলিবার সুযোগ পাইল । বিজাপুরের 
কর্ণাট সেনার মধ্যে শিবাজীর ভ্রাতা বেক্কোজী একজন সেনানী ছিলেন। 
দিলীর জয়সিংহকে' বলিলেন যে দূই ভ্রাতার নিশ্চয় একটা বোঝাপড়া 
আছে, শিবাজীকে ধরিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া অবশ্যই উচিত, তিনি নিজেই 
এ কাজ করিতে প্রস্তত আছেন। জয়সিংহ দেখিলেন, মরাঠারাজকে 
আর মোগল ফৌজে রাখা সম্ভব নহে, যখন হয় দিলীর একটা অনর্থ 
বাধাইতে পারে, কিংবা শিবাজী মোগল সেনা ছাড়িয়া আদিলশাহীর 
তরফে চলিয়া যাইতে পারেন | তাই শিবাজীকে বলিলেন, “আপনার 
এই সময়ে একবার দিল্লী যাইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্তব্য |"? 
বাদশাহকে লিখিলেন, আদিলশাহ ও কৃতৃবশাহ দৃষ্টবৃদ্ধি বশতঃ একত্র 
হইয়াছে । যেমন করিয়া হউক, শিবাজীর হৃদয় জয় করিতে হইবে । 
তাহাকে আপনার দরবারে পাঠাইতে চাই।” বাদশাহের উত্তর যথা- 
সময়ে আসিল, “মরাঠাকে পাঠাইয়া দিবেন আমাদের দরবারে ।” কিন্ত 
শিবাজীকে রাজী করাইতে অনেক সময় লাগিল। জয়সিংহ তাঁহাকে 
নানারূপ প্রলোভন দেখাইলেন, এরূপ আশ্বাস পর্যন্ত দিলেন যে একবার 
বাদশাহ তাহাকে দেখিলে খুব সম্ভবতঃ তাহাকে দাক্ষিণাত্যের স্থুবেদারের 
পদে অধিষ্ঠিত করিয়া বিজাপুর ও গোলকণ্ডা জয় করিবার ভার দিবেন! 
এ কথা শিবাজী বিশ্বাস করিলেন কি না বল! কঠিন। তবে হয়ত তীহার 
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মনে আশ! হইয়াছিল যে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তীহাকে 
আপন চৌথ ও সরদেশমুখী হক সন্বদ্ধে রাজী করিতে পারিবেন। হয়ত 
বা বাদশাহ হাবসীদিগকে আদেশ করিবেন তাহাকে জঞ্জীরা দুর্গ ছাড়িয়া 
দিতে । কিন্ত এই সমস্ত প্রলোভন সত্বেও শিবাজী অনেক দিন ইতস্তত: 
করিলেন । অবশেঘে যখন জয়সিংহ আপন বচন দিলেন যে আগরাতে 
তাহার কোন বিপদ্‌ ঘটিবে না এবং তিনি তীহার পৃন্ন রামসিংহ'কে এ 
বিষয়ে সব্বরকমে দায়ী করিতেছেন, তখন শিবাজী বাদশাহের দরবারে 
যাইতে রাজী হইলেন। কথিত আছে যে শিবাজী এ বিষয়ে গুরু 
রামদাসের মতামতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিস্ত এই কথার উল্লেখ 
সভাসদে নাই, মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি বখরে আছে। সে যাই 
হউক, জিজাবাঈ যে মত দিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি। প্রধান- 
মণ্ডলীর অধিকাংশ অমাত্য বলিলেন যে রাজার আগরা যাওয়।৷ উচিত। 
মরাগী বখরে আমরা দেখিতে পাই যে, জয়সিংহের নিকট আত্বসমর্প ণ 
করার পূর্বে শিবাজী তবানীর আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে এই, “জয়সিংহ হিন্দুরাজ। | 
আফজল খান বা শায়েস্তা খানের মত তাঁহার নিগ্রহ করা চলিবে না। 
শিবাজী তীহার সহিত যেন সন্ধি করেন। সম্মুখে হয়ত বিপদ্‌ আছে। 
কিন্তু শিবাজীর কোন ভয় নাই, ভবানী তাহাকে রক্ষা করিবেন ।” দেবীর 
এই আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়াও হয়ত শিবাজী বাদশাহ-সন্দ্শ নে যাওয়ার 
মত করিলেন। 

রওয়ানা হইবার পূর্বে রাজকাধ্যের এরূপ পাকা ব্যবস্থা করিয়া 
গেলেন যে, তিনি 'আগরাতে নিহত বা কারারুদ্ধ হইলেও তাহার নবীন- 
রাজ্য বিনষ্ট ন। হর। কিল্লেদারদিগকে তাকীদ দিলেন যে তাহারা যেন 
দিবারাত্র সজাগ থাকেন, কায়দাকানূন সব্ববিষয়ে মানিয়া চলেন । শাসন- 
বিভাগের কর্মচারিগণকে আদেশ দিলেন যে তাহার! যেন হিন্দু রাজ্যের 
চিরস্তন প্রথা ও তাঁহার রচিত নিয়মাবলী সব্বথা অনুসরণ করেন । সমগ্র 
রাজ্যকে দেশ ও কৌকন এই দূই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দেশ শাসন করিবার 
ভার জিঞাবাঈ-এর হস্তে দিলেন ও কৌকন শাসন করিবার ভার পেশোয়া, 
মজমদার ও স্ুরনীসের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। রাজ্য-চালনার উচ্চতম 
তার ন্যস্ত রহিল প্রধানমণ্ডলীরহস্তে। জিজাবাঈ হইলেন প্রধান- 
মণ্ডলীর অধ্যক্ষ । রাজ। তাহার অধুনা-সঙ্কৃচিত রাজ্যের সমস্তটুকু একবার 
স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া রাজগড়ে পরিবারবর্গের লিকট বিদায় লইয়া 
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শাচর্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শস্তাজী-সহ মহারাষ্ট্র ছাড়িলেন। পথে 
€ই এপ্রিল তারিখে এক পত্রে বাদশাহের আশ্বাসবাণী পাইলেন, “তুমি 
'লিশ্চন্ত মনে অবিলম্বে এখানে আসিবে । আমি তোমাকে দানারূপ 
অনুগ্রহ প্রদশন করিয়া ফিরিয়া যাইতে দিব |”, পরত্র-সহ খেলতি 
পোঘাক পাঠাইয়৷ দিলেন। ৯ই তারিখে শিবাজী আগরার উপকণ্ঠে 
পৌছিলেন। কমার রামসিংহ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া 
আপন গুঁহে লইয়া গেলেন। 

১২ই মে তারিখে বাদশাহের জন্মোৎসব | শিবাজীর সহিত 
সাক্ষাৎকারের জন্য সেই দিবস ধার্ধা হইয়াছিল । যথাসময়ে রামসিংহ- 
সহ রাজা ও শলন্তাজী দিওয়ান-ই-আম-এ পৌছিলেন। আওরজজেব 
সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন । তিনি "আনুন, শিবাজী রাজা,” বলিলে 
শিবাজী তাহার সন্মুখে গিয়া নজরানা পেশ করিয়া তিনবার সেলাম 
করিলেন। অবশা বাদশাহী দরবারে পারস্য-রীতিতে যেন্ধপ সমারোহ- 
প্ৰ্বক কৃণিশাদি হইত শিবাজী তাহার কিছু জানিতেন না। তিনি 
আপন অপেক্ষাকৃত সরল দক্ষিণী-রীতিতে সেলাম করিলেন | আওরঙ্গজেব 
বিরক্ত হইলেন কি না, দোঝা গেল না। তিনি শিবাজীকে আপন স্থানে 
যাইয়া বসিতে হছুকম দিলেন । কর্মচারীরা মরাঠা-রাজকে লইয় বসাইল 
পাচহাজারী মনসবদারদের মধ্যে । ইহাতে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া 
তিনি রামসিংহকে বলিলেন, “আমার শিশুপুভ্র, আমার সেনাপতি 
নেতাজী, ইহারা ও পঞ্চহাজারী, আর আমি বাদশাহের হইয়া এত যুদ্ধ 
করিলাম, এত হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আগরায় আসিলাম, 
আমিও হইলাম পঞ্চহাজারী !” দরবারের মধ্যেই উচৈচ:স্বরে শিবাজী 
এইব্ধপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামসিংহ শশব্যস্ত হইয়া 
উঠিলেন।' তাহা্ষে নানারপে শান্ত করিতে চেছা করিলেন, বিস্ত 
কোন ফল হইল না! ক্রোধে, অপমানে পাগলের মত হইয়া অজ্ঞান 
অবস্থায় শিবাজী ভূমিতলে পড়িলেন। এই অজ্ঞান হওয়ার কথা খাফী 
খান বলিয়াছেন, আর কেহ বলেন নাই। আলমগীরনামাও নয়। 
খাফী খানের মতে রাজ। অজ্ঞান হওয়ার ভান করিলেন মাত্র। অবশ্য 
শিবাজী সত্যই জ্ঞান হারাইয়াছিলেন কি ভান করিয়াছিলেন, তাহাতে 
কিছু আসে যায় না। ক্রুদ্ধ হইয়া গোলযোগ করিয়াছিলেন ইহা 
নিশ্চিত। গোলমাল শুনিয়া আওরজজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঝি; 
হইয়াছে?” রামসিংহ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, “বনের ব্যা 
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এখানে এত লোকের মাঝখানে গরমে অজ্ঞান হইয়া পড়িরাছে।” এ 
কথাও রামসিংহ বলিলেন যে শিবাজী দক্ষিণী যানুঘ, দরবারী আঁদব, 
কারদাতে অনভ্যন্ত। বাদশাহ আদেশ করিলেন, “আচছা, রাজাকে 
পাশের ঘরে লইয়া গিয়া মুখে চোখে গুলাবজল দিয়া চেতনা সম্পাদন 
কর এবং পরে গৃহে লইয়। যাও।” আলমগীরনামা লিখিতেছেন, 
১1)158, 01797781)60 90109 8/)980:0. 9/)0199 8110. 10068, 
১০১ ৮ * +: 8067 808180105 007 8 10119, 176 079890 
8 9091)9, 7০160. 0 9) 90710978150. 9019. 10170911900 
317)61) 61786 109 ৮798 01981)19017)690, 70810170 00- 
798/301)9,10189 800: 1901191) 001017)1817)69. অর্থাৎ 
শিবাজীরই সব দোষ, তীহার মাথায় নানারূপ আজগুবী খেয়াল 
আসিয়াছিল, হতাশ হইয়া প্রকাশ্য দরবারে তিনি বেয়াদকী করিলেন, 
সেই জন্য ন্যায়মুন্তি বাদশাহ তীহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সাজা 
দিলেন! কিন্তু এ কৈফিয়খ মানিয়া লওয়া কঠিন। আওরঙ্গজেব 
যে ইচ্ছাপৃব্ণক খোল দরবারে শিবাজীকে অপমান করিয়াছিলেন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই । যখন রাজা আগরায় আসিয়া পৌছিলেন, তখন 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন বাদশাহের দুইজন সামান্য পদস্থ দরবারী 
মাত্র। একজন আড়াই হাজারী, অপরজন দেড়হাজারী সেনানী। 
তার পর তিনি দরবারে নজরানা দিয়া সেলাম করিবার পর বাদশাহ 
তাহাকে না দিলেন কোন উপহার, না দিলেন কোন উপাধি, না কহিলেন 
দট়ী মিষ্ট কথা। অবশেঘে বসিবার জায়গা দিলেন পাঁচহাজারী মন- 
সবদারদের মাঝে । এ সমস্ত ইচ্ছাকৃত অপমান নয় তকি! বাদশাহের 
দরবারে চীৎকার করিয়া শিবাজী বেয়াদবী করিয়াছিলেন ইহা অবশ্য 
স্বীকাধ্য, কিন্ত সেও আওরঙগজেব-কৃত প্রকাশ্য অবজ্ঞায় অপমানে আত্বহারা 
হইয়া | যাই হউক, বেয়াদবীর সাজা শিবাজী হাতে হাতে পাইলেন । 
জয়পুর-মহলে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই তিনি দেখিলেন যে চারিদিকে 
প্রহরী বসিয়াছে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে তোপ আনিয়াও 
বসান হইয়াছে । শিবাজী দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী লইতে আগরা 
আসিয়াছিলেন, এখন হইলেন একজন সামান্য কয়েদী। প্রথম প্রথম 
তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন যে, 
কয়েদী যখন করিয়াছে তখন অবিলম্বে প্রাণদণ্ডও দিবে । কিন্ত 
ক্রমশঃ মনে আশার সঞ্চার হইল, শীস্ততাঁবে আত্ুরক্ষার উপায় উদ্ভাবন 
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করিতে বসিলেন। বামসিংহকে কয়েকবার বাদশাহের নিকট পাঠাই- 
লেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। এক দরখাস্ত লিখিয়া আপন মন্ত্রী 
রঘূনাথ ফোরডের হস্তে বাদশাহের দরবারে পেশ করিলেন, "আমাকে 
ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপন বাহুবলে বিজাপুর ও গোলকৃণ্ডা 
জয় করিয়া দিব।” বাদশাহ জবাব দিলেন, “সবুর কর, তুমি যাহা 
চাও তাহা করিব |” প্রধান মন্ত্রীকে মুরব্বী ধরিলেন, কিন্তু তিনি শায়েস্তা 
খানের আত্বীয়, কিছুই করিলেন না। ওদিকে জয়সিংহ শিবাজীর 
কারাবরোধের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
তিনি রামসিংহকে লিখিলেন, “দেখিও, শিবাজীর জীবন বিপনু না 
হয়।” স্বয়ং বাদশাহকে পত্র লিখিলেন, “শিবাজীকে অবরোধ করিয়া 
বা গ্রাণে মারিয়া কোন লাভ হইবে না । কেন না তিনি তাহার রাজের 
এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে তাহার অন্পস্থিতিতেও সকল কাধ্যই 
অতি স্ুচারুরূীপেই চলিতেছে ! শিবাজীকে বন্ধুব্ূপে পাইলেই বাদশাহীর 
মঙ্গল হইবে ।” এক বার নয়, অনেক বার, জয়সিংহ এইরূপ পত্র 
লিখিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। আওরঙ্গজেব নিব্বিকার। 
হয়ত তিনি ভাবিতেছিলেন, আপাতত: কাফের আটক থাকৃক না, বিজা- 
পরের সহিত যদ্ধ শেষ হইলে তখন দেখা যাইবে । এইভাবে সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ কাটিয়৷ যাইতে লাগিল । তখন শিবাজী স্থির বুঝিলেন যে 
আওরঙজেব তাহাকে স্বেচ্ছায় ছাড়িবেন না, নিজেই একটা উপায় 
করিতে হইবে । প্রথম, বাদশাহের অন্মতি লইয়া তাহার শরীররক্ষী 
সেনাদল দেশে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে বাদশাহ আপত্তি কর! দূরে 
থাক, খুশীই হইলেনে। তার পর শিবাজী অপর কর্মচারীদিগকেও 
দুই একজন করিয়া চুপি চুপি আগরা হইতে বাহির করিয়া দিলেন । 
তাহারা কেহ বা দেশে ফিরিয়া গেলেন, কেহ বা আগরার আশেপাশে 
মনিবের কার্ষের নিমিত লুকাইয়া রহিলেন। এইরূপে পার্খু চরদিগকে 
নিরাপদ করিয়া শিবাজী আপন পলায়নের পন্থা দেখিতে লাগিলেন। 
কিরূপ মিষ্টানর ঝাঁকার মধ্যে লুকাইয়া পুত্রসহ' পলাইলেন, সে প্রাচীন 
গল্প সকলেরই জানা আছে। এখানে পুনরুক্তি নিশ্পুয়োজন। আগরার 
বাহিরে পৌছিয়া শিবাজী ও শন্তাজী খাকার মধ্য হইতে নিক্কান্ত হইলেন । 
বাহকগণকে বিদায় করিয়া দিয়া যত শীঘ সম্ভব তিন ক্রোশ দূরে এক 
গ্রামে পৌৌোছিলেন। সেখানে অমাত্য নিরাজী রাওড়ী অনুচরবর্গ সহ 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবাজী, শন্তাজী ও নিরাজী দুইজন অনুচর- 
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সহ মধুরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন । বাঁকী সকলকে সোজা পখে দেশে 
ফিরিতে আদেশ দিরা গেলেন। শন্তাজী বালক, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া 
পড়িতে লাগিল দেখিয়া শিবাজী তাহাকে মথ্রায় এক বিশুস্ত মরাঠা 
বান্ধণের গুহে রাখিয়া স্বয়ং অনুচরবর্গ -সহ পূর্বযুখে রওয়ানা হইয়া 
গেলেন। প্রয়াগ, কাশী, জগন্নাথপুরী, গোগুপ্রদেশ, হায়দরাবাদ 
ইত্যাদি ঘুরিয়া অনেক মাস পরে রাজা মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। তাহার 
পর্যটনের খিচিত্র বিবরণ এখানে দেওয়। বাহুল্য হইবে, কিন্তু নানা ঘটনা- 
সপ্ধন্ধে সুন্দর সুন্দর গল্প বখরগুলিতে ও মুসলমান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। এই পলায়নের ব্যাপার সবটাই রহস্যময় । এ কার্ষ্যে 
শিবাজীর সহায় কে কে ছিল, তাহা জান! যায় না । তবে সহায় যে ছিল, 
তাহা নিশ্চিত। কেহ রামসিংহের নাম করেন, কেহ বা শাহজাদী 
জিনুতৃন্িসার, আবার কেহ কেহ এমনও বলেন যে স্বয়ং আওরঙ্গজেব 
এই ব্যাপার-সবন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন না । শিবাজীকে কয়েদ করিয়া 
বাদশাহের ছচো গেলার মত হইয়াছিল। ছাড়িয়া দিলে ইজ্জৎ খর্ব 
হইবে, অথচ আর অধিক দিন বরিয়া রাখিলে সমস্ত রাজপুত জাতি হয়ত 
বিচলিত ও বিরক্ত হইবে । এক্ষেত্রে বাদশাহের গোপনে শিবাজীকে 
বাহির করিয়া দেওয়া যে একেবারে অসম্ভব তাহা মনে হয় না। তবে 
এ বিঘয়ে কিছু জোর করিয়া বলিতে গেলে দুঃসাহসের পরিচয় 
দেওয়া হইবে মাত্র । অবশ্য প্রকাশ্যে শাস্তি পাইলেন রামসিং। কিন্তু 
তাহাতে কিছু প্রমাণ হয় না। 

শিবাজী আগরা হইতে পলায়ন করেন ১৯শে আগষ্ট তারিখে। 
মুণ্ডিতগুল্কশুশ্ু গোস্বামী-বেশে রায়গড়ে পৌছিলেন চাবি মাস পরে। 
এই কয় মাসে পথশ্বমে চেহারা এমন হইয়া গিয়াছিল যে রায়গড় পৌছিলে 
জিজাবাঈ পর্য্যন্ত প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। জননীকে 
দেখিয়। শিবাজী কোন কথা কহিতে পারিলেন না, মা, মা,” বলিয়৷ 
জননীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন । তার পর চারিদিকে আনন্দের রোল 
উঠিল। গ্রামে গ্রামে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, কেল্লার মাথায় মাথায় ঘন ঘন 
তোপত্বনি হইতে লাগিল, অনেক রাৰ্রি পর্যন্ত মশাল জালিয়৷ দলে দলে 
লোক রাজাকে দেখিতে আসিতে থাকিল। জয়সিংহ প্রমাদ গণিলেন। 

বৃদ্ধ রাজপুত সেনাপতির প্রাণে আর কোন আশা বা উৎসাহ ছিল 
না। শিবাজী আগরা রওয়ানা হইবার পরে তিনি বিজাপুর অবরোধ 
করিয়া ছিলেন৷ কিন্তু চারিদিক হইতে আদিলশাহী সেনা তাহাকে 


১৪৯৮ 


এমন উত্ত্যক্ত করিতে খাকিল, রসদ মিল। এমন কঠিন ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইল যে, তাহার অনুচরবর্গে র বিজাপুর-আক্রমণের আগ্রহ দিন দিন 
কমিয়া যাইতে লাগিল। তার উপর আবার যখন বিজাপুরের সাহায্যাথ 
গোলকণ্ডার ফৌজ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর সরিয়া যাওয়া 
ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। সার! পথ যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কষ্টে 
সৈন্য-সহ রাজা নিরাপদ্‌ স্থানে গিয়া পৌছিলেন। গত কয়েক মাসে 
তাহার বিস্তর সৈন্য মরিয়া গিয়াছিল। বাদশাহের নিকট নৃতন ফৌজ 
চাহিয়া পাঠাইলেন। কিস্তু তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে বাদশাহকে বিস্তর সেনা পঞ্জাব অভিমুখে 
রওয়ানা করিতে হইয়াছিল। তাই দাক্ষিণাত্যে কোন সেনা আসিল না । 
মরাঠাদের সাহায্য পাওয়ারও আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। অধিকৃত 
কেল্লাগুলি রক্ষা করিবার জন্য যত সৈন্যের প্রয়োজন তাহাও জয়সিংহের 
ছিল না। কি করেন! পাঁচ-ছয়টী বড় বড় কেল্লাতে পুরোপুরি সেনা 
সনিবেশ করিয়া বাকীগুলি যেমন তেমন অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। 
শিবাজীর অবরোধের সংবাদ মহারাষ্ট্রে পৌছিলে পেশোয়া মেরো পক্ত 
ছোট ছোট মোগল দর্গ গুলি দখল করিবার উদ্যোগ আরম্ড করিয়াছিলেন । 
জয়সিংহ কোন বাবা দিতে পারেন নাই । তার পর শিবাজীর পলায়ন 
ও প্রিয় পুত্র রামসিংহের অযথা শাস্তির খবর যখন আসিল তখন জয়সিংহের 
মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল! ভাল বুঝিয়াই তিনি শিবাজীকে আগরা 
পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বাদশাহের কুটনীতিতে সমস্ত পণ্ড হইল। এখন 
শিবাজী ফিরিয়া আসিয়৷ পূর্ণ প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবেন। একে 
বিজাপুর গোলকওডা মিলিয়াছে, এখন তাহাদের সহিত যদি শিবাজী যোগ 
দেন ত মোগলের আর দাক্ষিণাত্যে কিছুই থাকিবে না। অথচ বাদশাহ 
তীহাকেই দৌধী করিবেন । পুভ্র রামসিংহাকে সাজা দিয়াছেন, তাহাকেও 
এইবার দিবেন। বৃদ্ধ সেনাপতি হতবৃদ্ধি হইয়া চুপচাঁপ বসিয়া রহিলেন। 
কয়েকদিন পরে বাদশাহের হুকুম আসিল যে শাহজাদা মোয়াজ্জিম 
দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া যত শীঘ মন্তব যাইতেছেন। মে মাসে 
শাহজাদা আওরঙ্গাবাদে আসিয়া পৌছিলেন, সঙ্গে তীহার সহকারী 
রাজা যশোবস্ত সিংহ । জয়সিংহ ভগ্নাহ্দয়ে দিল্লী ফিরিবার পথে জুলাই 
মাসে ব্রহানপূরে মারা গেলেন। 

মোয়াজৃূজিম ও যশোবস্ত সিংহের আগমনে শিবাজীর সকল চিন্তা 
দর 'হইল। মোয়াভ্জিম বিলাসী নিব্বিরোধী মানুষ, যশোবস্ত সিংহ 
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তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু। কয়েক মাস পরে শিবাজীর পরম শক্র বিখ্যাত 
যোদ্ধা দিলীর খান দাক্ষিণাত্যে আসিলেন বটে, কিন্তু তীহার সহিত 
শাহজাদার বা যশোবস্তের একটুও বনিল না। শাহজাদা অবিলম্বে 
তাহাকে .বিদরে একটা কাজ দিয়া বিদায় করিলেন | কিস্তু, সত্য 
বলিতে, সে সময়ে বাদশাহীর অবস্থা এবপ সক্কটাপনু ছিল যে স্বয়ং দিলীর 
খান কর্ত। হইলেও শিবাজীর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিতেন না, কেন না৷ 
শিবাজীকে দমন করিবার মতি ফৌজ' বা টাকা সুবেদারের ছিল না। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউসুফর্জাই জাতির বিদ্রোহ ১৬৬৮ সালের আঁরম্ত 
পর্যান্ত বাদশাহকে অত্যন্ত বিবৃত রাখিয়াছিল। সে সময়ে তিনি ইচছা 
করিলেও দাক্ষিণাত্যে সৈন্য পাঠাইতে পারিতেন না । সেইজন্য 
শিবাজীর সহিত যুদ্ধে জড়িত হইবার আগ্রহও তাহার ছিল না । শিবাজীর 
নিজেরও যুদ্ধ করিবার ইচছা৷ বিশেষ ছিল না। শন্তাজীর মথুরা হইতে 
প্রত্যাগমনের পরে তিনি কৌকনের কয়েকটী কেল্লা দখল করিয়াছিলেন 
বটে, সুবিধা বৃঝিয়া দূই একবার নিজ মহারাষ্ট্রেও এদিকে ওদিকে 
সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও সত্য । কিন্তু সে কেবল বৃদ্ধ জয়সিংহকে 
উত্ত্যক্ত করিবার জন্য, বাদশাহী ফৌজের সহিত রীতিমত যুদ্ধ বাধাইবার 
তাহার ইচছ! ছিল না। এ ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধো একটা পাকাপাকি 
রকম সন্ধি করা কঠিন হইল ন।। শিবাজী যশোবস্তের নিকট সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেন । শাহজাদা ও যশোবস্ত আনন্দিত মনে সেই প্রস্তাবে 
রাজী হইলেন। বাদশাহকে তৎক্ষণাৎ পত্র লেখা হইল। তিনিও 
বিন! দ্বিধায় সন্ধি-স্থাপনে মত দিলেন (মাচ্চ, ১৬৬৮)। সন্ধির সর্ত 
অনুসারে শিবাজীর রাঁজ। উপাধি বাদশাহ স্বীকার করিয়া লইলেন। শন্তাজী 
পাঁচহার্জারী মনসবদার হইলেন । শিবাজী তাহার পূণা, চাকন ও সুপার 
পৈত্রিক জায়গীর ফেরত পাইলেন ও সম্প্রতি কৌকনে যে দর্গগুলি 
অধিকার করিয়াছিলেন তাহাও রাখিবার অনুমতি পাইলেন । শিবাজী 
অঙ্গীকার করিলেন যে অবিলম্বে মোগল ফৌজের সহিত মিলিয়া বিজাপুর 
রাজ্য আক্রমণ করিবেন | শন্তাজীর মনসবের খরচ বাবত বাদশাহ 
বেরার প্রদেশে এক জায়গীর বখশিশ করিলেন। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী 
শন্তাজী যথাকালে আওরঙ্গাবাদে স্ুবেদারের দরবারে উপস্থিত হইলেন। 
তাঁহার সঙ্গে শিবাজী পাঠাইলেন গ্রুতাপরাও গুজবের নেতৃত্বে এক সহস্র 
অশ্বারোহী সেনা | নিরাজী রাওজী শিবাজীর দূত হইয়া আওরঙাবাদে 
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বিজাপূর আক্রমণ কিস্তু ঘটিয়া উঠিল না। ইতিপৃকের্ব আদিল শাহ 
আপন রাঙজ্যরক্ষার জন্য ভীঘণ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপাততঃ 
তাহার যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছিল। শাহজাদা কিংবা শিবাজী, কাহারও 
এতটুকু যুদ্ধের গরজ ছিল না। এ অবস্থায় বিজাপূরের সহিত সন্ধি- 
স্থাপনও সহজেই ঘটিল। আদিল শাহ বাদশাহকে সোলাপুরের কেল্লা 
ও শিবাজীকে তাহার সরদেশমূখী দাবীর বদলে নগদ সাড়ে তিন লক্ষ 
টাকা দিলেন। এখন হইতে প্রায় দই বৎসর শিবাজী সমস্ত মন দিয়া 
তাহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করিলেন। যদুনাথ সরকার যথার্থই 
বলিয়াছেন, 41071776  €0690  6177:66  687৪ (1667-69) 
106 788 10085 0:8/711706 9 ৪৮ 01 ৮67 ৮196 79£0- 
18/0101)9 18101) 1910 6175  10701008/0101)8 06 1819 
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কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। দৃই পক্ষের কেহই স্থায়ী সন্ধি 
চাহেন নাই! শিবাজীর প্রধান লক্ষ্য ছিল যে বাদশাহ বিজাপুর ও 
গোলকপগ্ডার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ না করেন। সে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এদিকে রাজ্যশাসনের যোগ্য ব্যবস্থা করিবার 
জন্য এবং কেল্লাগুলি মেরামত করিয়া তাহার মধ্যে রসদ ও গোলাবারুদ 
সঞ্চিত করার জন্যও তাহার দুই-তিন বৎসর অবসরের প্রয়োজন ছিল। 
তাহাও তিনি পাইলেন। 

আওরঙজেবের চিরদিনই স্থিরসংকল্প ছিল, মরাঠা-রাজ্য ধ্বংস 
করিবেন। কিস্তঃ১৬৬৭ সালে এই কাধ্য সম্পণ করিতে গেলে শিবাজী 
বিজাপূর ও গোলকণ্ডার সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারেন, এ ভয়ও যখেট 
ছিল। উপরন্ত ঠিক সেই জময়ে উত্তর-পশ্চিমে বিদ্রোহাদির দরুন তিনি 
দক্ষিণাত্যে প্রয়োজন-মত সৈন্যও পাঠাইতে পারিতেছিলেন না । এখন 
সে সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে । আর দক্ষিণে সেনা পাঠাইবার বাঁধা নাই। 
আরও এক তয় বাদশাহের মনে ছিল | মোয়াজুজিম ও শিবাজীর সত্তাব 
দেখিয়৷ তীহার শঙ্কা হইতেছিল' ষে তীহার পূভ্র বুঝি মরাঠাদের সাহায্য 
লইয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতেছেন। এই সব নানা 
জরনা-কল্পনা করিয়া ১৬৭০ সালে জানুয়ারী মাসে বাদশাহ স্থির করিলেন 
যে,.আর দেরী নয়, রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া এইবার শিবাজীকে দমন 
করিতে হইবে। মোয়াজভিমকে আদেশ করিলেন যে প্রুতাপরাও 
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গুরজর ও নিরাজী রাওজীকে এখনই গেরেপ্ার কর, এবং মরাঠা। পলটনের 
যঘোড়। সমস্ত বাজেয়াপ্ত কর। মোয়াভ্জিম দিলী হইতে আগেই গোপনে 
এ খবর পাইয়! নিরাজীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে যখন 
বাদশাহের হুকুম আসিয়া পৌছিল তাহার পৃৰ্রেই মরাঠা সেনানীঘয় 
সৈন্যসহ পলায়ন করিয়াছেন। শন্তাজীও বহুকাল পৃর্রেই শাহজাদার 
অনমতিক্রমে পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন। 

বাদশাহ সেনাপতি দিলীর খান ও দাউদ খানকে সুবেদারের 
সাহায্যাথে আওরল্াবাদ যাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া 
শিবাজী কালবিলম্ব না করিয়৷ মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলেন । তাঁহার 
লধুসজ্জ অশ্বারোহী সেনা চারিদিকে লুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। 
তিনি ছোট ছোট কেল্লা একটার পর একটা দখল করিতে লাগিলেন । 
জানুয়ারীর শেঘের দিকে শিবাজীর বাল্যবন্ধু তানাজী মালুসরে মাত্র তিন 
শত মাওলী-সহ নৈশ আক্রমণ করিয়া দূর্গ ম সিংহগড় অধিকার করিলেন, 
কিন্ত মরাঠ৷ রাজ্যের দূর্তাগ্যক্রমে স্বয়ং সেই রাত্রির বিষম যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া শিবাজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 
গড় ত এল, কিন্ত সিংহ গেল।” তানাজীর এই বীরকীত্তি-সন্বন্ধে 
মরাঠীতে এক বিখ্যাত গাথা রচিত হইয়াছিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া 
কবি যত্তীন্্রনাথ বাগচী মহাশয় সিংহগড় নামে যে সুন্দর কবিতা রচিয়া- 
ছেন, তাহা পাঠক নিশ্চয় পড়িয়াছেন। মাচেচর আরম্তে তানাজীর 
ভ্রাতা সূর্ধাজী পুরন্দর কেল্লা জয় করিয়া তাহার শিখরে প্রভুর গৈরিক 
পতাকা উডভাইলেন। ১৬৭০ সাল শেঘ হইবার পৃবের্ব মাছুলী ও কর্ণীলা 
দর্গ ও শিবাজীর দখলে আসিল, এবং সমস্ত বল্যাণ-সুবা হস্তগত হইল । 
মোগল সেনাপতিদের মধ্যে দাউদ খান ক্রত সৈন্যচালনা করতঃ সব্বত্র 
অসীম বিক্রমে লডিতৈছিলেন, কিন্তু তাহা সত্বেও এই বৎসর শিবাজী 
আহমদনগর ও জন্নর অঞ্চলে পঞ্চাশটী গ্রাম লুট করিতে সমথ 
হইয়াছিলেন। 

শিবাজীর পক্ষে এই সমস্ত কাজ সহজ হইয়াছিল মোগল সেনা- 
মধ্যে অন্তবিরোধের জন্য । পৃবের্বই বলিয়াছি যে সম্রাট দিলীর খানকে 
হুকম দিয়াছিলেন আওরকঙ্গাবাদে শাহজাদার সাহায্যার্থ যাইতে, কিন্ত 
দিলীর কিছুতেই মোয়াভ্ভিমের নিকট গেলেন না, আপন মরজী মত 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মোয়াজ্জিম সম্রাইকে জানাইলেন, দিলীর 
বিদ্রোহী হইয়াছে । অপর পক্ষে দিলীর ইতিপৃক্রেই সম্রাটকে এতেল। 
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দিয়াছিলেন যে শাহজাদা শিবাজীর সহিত ঘড়ু যন্ত্র করিতেছেন । আওরজ- 
জেব দিল্লী হইতে তাঁহার এক বিশৃস্ত কর্মচারীকে পাঠাইলেন এ বিষয়ে 
তদস্ত করিবার জন্য । কিন্তু এই কর্মচারী ভাল কিছু করিতে পারিলেন 
না, বরং দই পক্ষকে বেশী উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। মোয়াজ্জিমের 
এক ইংরেজ গোলন্দাজ এই কর্মচারী-সন্বন্ধে সুরত কৃঠিতে লিখিয়াছিল, 
31610195990. ৮156 ০৪0 010 ০০9৮1) 81968, 800 6010. 
0109 107110709 61)86 10117 101080 5789 10198156177, 
8710 9186 60 1011] 16109178770 6010. 10177 0108 
6176 1070006 ৮0010 98126 02 10110) 1 176 08/076 0 
40281098080. ব্যাপার ক্রমশ: সঙ্গীন হইয়া উঠিল। দিলীর 
উত্তরমূুখে পলাইলেন, শাহজাদা সৈন্য-সামস্ত লইয়া তীহার পশ্চাদ্ধাবন 
করিলেন । অবশেঘে সেপ্টেম্বর মাসে সয়া শাহজাদাকে আওরল্াবাদে 
ফিরিয়া যাইতে কড়া হুকৃম দিলেন এবং তাঁহার কপরামর্শ দাতা রাজা 
যশোবস্ত সিংহকে স্থানান্তরিত করিলেন। এই সমস্ত গোলমালের 
স্যোগে শিবাজী মনের আনন্দে কেল্লার পর কেল্লা দখল করিতে 
লাগিলেন। 

১৬৬৯-৭০ সালে শিবাজীর সহিত জঙঞ্জীরার হাবসীদের যুদ্ধ 
চলিতেছিল। মরাঠা-রাজ জলে-স্থলে তোপ বসাইয়া এপ ভাবে 
জপ্তীরা ঘেরাও করিয়াছিলেন যে হাবসীদিগের আর বাহির হইবার পথ 
ছিল না। জঞ্জীরার সিদী, ফতে খান, যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া যখন দেখি- 
লেন যে পরাজয় অবশ্যন্তাবী, তখন তিনি শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন 
যে, তাহাকে যদি অন্যত্র জায়গীর দেওয়া হয় ত তিনি জঞ্জীরার দখল 
ছাড়িয়া দিবেন। কিন্ত তাহার অধীনস্থ তিন জন সেনানী তাহার 
দরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হইয়া জল্তীরার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের নিকট 
সব প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং ফতে খানকে অতফিতে ধরিয়া কারারুদ্ধ 
করিলেন। বিজাপুরের নিকট হইতে সাহায্যের আশা করা বৃথা । তাই 
তাহারা স্ুরতের ফৌজদারের মারফত দিল্লীর বাদশাহকে সকল কথা 
জানাইলেন ও তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন । তীঁহারা স্বীকার করিলেন 
যে অতঃপর তাহারা দিল্লীশ্বরের বিশ্বাসী জায়গীরদার হইবেন এবং 
তাহাদের নৌবহর আদেশমত বাদশাহী কাজে সব্বত্র পাঠাইবেন। 
আওরজজেব এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন, ও অবিলঘ্ষে জরত হইতে 
বাদশাহী বণপোত হাবসীদের সাহীয্যার্থ পাঠাইলেন। শিবাজীকে অগত্যা 
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জ্তীরা-জয়ের আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিন্ত তিনি বাদশাহের 
উপর ও স্থুরতের ফৌজদারের উপর প্রতিশোধ লইতে কৃত-সংকল্প 
হইলেন। আপতকালে শিবাজীর বৃদ্ধি বেশী খেলিত, তাঁহার উদ্যম 
. দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিত। 

১৬৬৪ সালে শিবাজী বাদশাহের সুরত কিরূপে বেস্ুরত করিয়া 
দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি এখন স্থির 
করিলেন যে সেই কীন্তির পুনরাবৃত্তি করিবেন। গত ছয় বৎসরে সুরত 
নগরী আবার বেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়৷ উঠিয়াছিল। কিন্তু নগর-রক্ষার 
ব্যবস্থা পর্বের মতই ছিল, কোন উনুৃতি হয় নাই। আওরজগজেবের 
আদেশে শহরের চতুদ্দিকে একটা মৃত্তিকা-প্রাকার তোল৷ হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত তাহার উপর না ছিল তোপ, না ছিল প্রহরী । তাহা দ্বারা শত্রর 
গতিরোধ হইবে কিরপে! ফৌজদার সাহেবের তাবে মাত্র তিন শত 
সিপাহী ছিল : তাহারাও শিক্ষা-দীক্ষায় জমিদারী বরকন্দাজের মত। 
শিবাজী এ সমস্ত খবরই জানিতেন। ১লা অক্টোবর তারিখে সুরতে 
জঁনরব উঠিল যে পঞ্চদশ সহস্র মরাঠা সৈন্য গুজরাতে প্রবেশ করিয়াছে । 
তাহার দুই দিন পরেই হঠাৎ নগর-প্রাকারের বাহিরে বিশাল শক্র-সেনার 
পুরোভাগ দেখা দিল। ১৬৬৪-এর মতই সুরতবাসীরা ভয়ে চারিদিকে 
ছুটাছুটি করিতে লাগিল, এবং ফৌজদাঁর সাহেব নগর ছাড়িয়া কেল্লার 
মধ্যে আশ্বয় লইলেন। ভারতীয় বণিকৃ-সন্প্রদায় পলায়ন ছাড়া আর 
কোন উপায় জানিতেন না। তীহারা পলাইলেন। ইংরেজ, ফরাসী 
ও ওলন্দাজ কঠিয়ালেরা ইতিপৃব্বেই তাহাদের মূল্যবান্‌ সম্পত্তি স্বার্নী- 
বন্দরে পাঠাইয়াছিলেন। এখন আপন আপন কৃঠি রক্ষার যথাসাধ্য 
ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নয়া সরাই এবং তাতার সরাই-এর বিদেশী 
মুসলমানগণ মরাঠাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তত হইলেন । 
শিবাজীর সৈন্য চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দিয়া শহর লুট করিতে আরন্ত 
করিল | তাহাদিগকে বাধ! দিবার কেহই ছিল না। 

ওলন্দাজ বণিকেরা শিবাজীর সহিত একটা কিছু রফা করিয়া 
লইলেন, মরাঠারা তাহাদের কৃঠি আক্রমণ করিল না। তাতার সরাই 
ফরাসী কঠির সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এই সরাই-এ বিস্তর বহুমুল্য 
দ্রব্য আছে জানিয়া শিবাজী সরাই ও কৃঠি বারবার আক্রমণ করিতে লাগি- 
লেন। ফরাসীরা খানিকক্ষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু যখন শুনিল যে শিবাজী 
তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে চাহেন না, শুধু তাহাদের জমীর উপর 
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'দিয়া গিয়া তাতার সরাই আক্রমণ করিতে চাহেন, তখন তাহারা মরাঠা 
সেনাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তাতার সরাই-এ.বাস করিতেন কাশগরের 
এক রাজপুত্র । তিনি শিবাজীর আক্রমণ-বেগ বেশী ক্ষণ সহ্য করিতে 
না পারিয়া রাত্রিকালে তাহার সোনার পান্কী ইত্যাদি বহুমুল্য আসবাব- 
পত্র ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরেজ কৃঠি বারবার আক্রান্ত হইতে- 
ছিল। ৩রা, 8ঠা তারিখে তীহারা মরাঠাদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, কিন্তু ৫ই তারিখে যখন মরাঠারা পুনরায় আসিল তখন 
তাহার৷ উপচৌকন-সহ দুইজন দূত শিবাজীর শিবিরে পাঠাইয়া আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা! করিলেন। নয়া সরাই-এর তুকী, পারসীক ও আরব সওদাগরেরা 
অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া আপন মালপত্র মরাঠাদের কবল হইতে 
বাচাইতে সমর্থ হইরাছিলেন । 

৫ই তারিখে দ্বিপ্রহরে হঠাৎ শিবাজী সৈন্য-সহ প্রস্থান করিলেন । 
তিন দিবস লুট করিয়৷ তিনি মোট ৬৬ লক্ষ টাকার মাল লইয়া গিয়াছিলেন। 
যাইবার সময় প্রধান প্রধান সওদাগরদিগকে শাসাইয়া গেলেন যে চৌথ 
বাবত তাহার গ্রতিবখসর ১২ লক্ষ টাকা চাই, না দিলে আবার তিনি 
আসিবেন ও সুরত জ্বালাইয়া ভুমিসাৎ করিয়া যাইবেন। শিবাজী চলিয়া 
গেলে শহরের গরীব লোকের। দলে দলে বাহির হইয়া লুষ্ঠন আরন্ত 
করিল, কাহারও গৃহে আর কিছু রহিল না। একটা কথা উল্লেখযোগ্য । 
ইংরেজ কৃঠির গোরা মাল্লারাও এই অবাধ লুষ্ঠনে যোগ দিয়াছিল। তবে, 
বোধ হয়, মনিবদের বিনা অনুমতিতে । 

কিন্তু স্ুরতের আসল নোকসান টাকায় হিসাব হয় না| এই দ্বিতীয় 
লুঠনের পর সুরতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রত অবনতি হইতে লাগিল। 
লোকের মনে সদাই ভয় রহিল, কখন মরাঠারা আসিয়৷ সব লুটিয়া লইয়া 
যাইবে । ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ জনরব উঠিত, আর নগরবাসীরা চারিদিকে 
পলাইত। এরূপ অবস্থায় কি আর ব্যাপার-বাণিজ্য চলিতে পারে! 
কয়েক বৎসর পৃরের্বে বোম্বাই ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছিল। ধীরে 
ধীরে স্থুরতের বাণিজ্য সব সেইদিকে চলিয়া যাইতে লাগিল । 

মোয়া্জিম আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়াই স্থুরত-লুটের খবর পাইলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ দাউদ খানকে আদেশ পাঠাইলেন শিবাজীকে আটক 
করিতে । কোন্‌ পথে শিরাজী আসিতেছেন তাহা দাউদ চরমুখে 
শুনিয়াছিলেন | ' তিনি চান্দোর গ্রামের নিকটে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । মরাঠী সেনা কাঞ্চন-মাঞ্চন পাহাড় লঙ্ঘন করিলেই দাউদ 
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তাহাদিগকে পণ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে শিবাজীর 
গতিরোধ হইল না । পশ্চাতে যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্ত তিনি নাসিকে 
গিরিলঙ্কটের দিকে সামনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । খানিক দর 
গিয়াই শিবাজী যখন দেখিলেন যে, আর এক দল মোগল সেই পথ 
'আটকাইয়া দাঁড়াইয়৷ রহিয়াছে, তখন তিনি মৃহর্ডেক তাহার লুষ্ঠিত 
মালের জন্য চিন্তিত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত বৃদ্ধি খাটাইয়া তৎক্ষণাৎ 
আপন সেনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এক ভাগ সন্দুখ 
হইতে মোগল সেনার উপর গিয়া পড়িল, অপর দূই ভাগ পার্শ হইতে 
তাহাদিগকে উত্তাক্ত করিতে লাগিল, চতুর্থ ভাগ মাল লইয়া নূতন এক 
পথে বাহির হইয়া গেল। শিবাজী স্বয়ং এই শেঘোক্ত ভাগের সঙ্গে 
যাইতেছেন দেখিয়৷ দাউদ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তখন শিবাজী 
অর্েক সৈন্য লইয়া ফিরিয়৷ দাউদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। 
বাকী অর্ধেক মাল সহ অপর এক ঘাটি ধরিয়া ভ্রতপদে কৌকনে নাষিয়া 
গেল, তাহাদিগকে কেহ ধরিতে পারিল না। তার পর মরাঠা ও মোগল 
সৈন্যের মধ্যে তিন-ঘণ্টা-ব্যাপী তীঘণ যুদ্ধ হইল। দুই-তিন সহগ্র 
মোগল সেনা সেই যুদ্ধে মরিল, বাকী ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইল। 
শিবাজী মোগল শিবির লুট করিয়া বিস্তর হাতী, ঘোড়া, যুদ্ধোপকরণ 
হস্তগত করিলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে “বানীদিন্দোরীর যুদ্ধ ' বলিয়। 
ধ্যাত । 

বায়গড়ে প্রত্যাগত হইর। শিবাজী প্রতাপরাও ও মোরো পন্তকে 
ত্রিশ হাজার সৈন্য-নহ মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন । 
গ্রুতাপরাও পূর্ব খান্দেশ ও বেরার প্রদেশে নগরের পর নগর লুট করিতে 
লাগিলেন। প্রত্যেক স্থানে তিনি নগরবাসীদিগের সহিত কড়ার 
করিলেন যে, তাহারা প্রতিবৎসর রাজাকে চৌথ বা খাজনার এক-চতুর্থ শ 
দিবে। নিয়মিত চৌথ দিলে শ্িবাজী তাহাদিগকে বিপদে-আপদে 
রক্ষা] করিবেন, এরূপ আশ্বাসও দিয়া আসিলেন। এই অভিযানের 
প্রধান ঘটনা বেরার প্রদেশের সব্বাপেক্ষা সমুদ্ধ নগর করগ্তার লুঠন। 
প্রতাপরাও ক্রমাগত তিন দিবস এই নগর লুষঠন করিয়া বিস্তর ধন-সম্পাত্তি 
হস্তগত করিয়াছিলেন । 

মোরে! পন্ত পশ্চিম খান্দেশ ও বাগলান লুট করিতেছিলেন। এই 
প্রদেশে তিনি আউন্কা, পাট্টা প্রভৃতি অনেকগুলি কেল্লা দখল করিলেন । 
দাউদ খান তখন আহমদনগরের দিকে যৃদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি 
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সময়-মত বাগলানে আসিয়া পৌছিতে পারিলেন না । বাগান গ্রদেশের 
বিখ্যাত কেল্লা সালহের শিবাজী স্বয়ং বিশ হাজার সৈন্য লইয়া রীতিমত 
অবরোধের পর অধিকার করিলেন । 

এই সময়ে গুজরাতে শিবাজীর নৌবহরের সহিত ফিরিঙ্গী নৌবহরের 
এক যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। 
তবে এইটুক্‌ জানা আছে যে, শিবাজীর নৌ-সেনাপতি দমন কেল্লার 
সণ্িকটে ফিরিঙগীদের একটী বড় জাহাজ ধরিয়া দাভোল বন্দরে লইয়া 
আসেন এবং ফিরিঙ্গীর। দশ-বারটী মরাঠা গলবত ধরিয়া তাহাদের বসই 
বন্দরে লইয়া যায়| 

এখন, স্বভাবতঃ এই পরশ উঠে যে মোগল সুবেদার মরাঠাদিগকে 
দমন করিবার সেরূপ চেষ্টা কেন করিতেছিলেন না। না করিবার 
প্রধান কারণ এই যে শাহজাদার অধীনে যে সৈন্য-সামস্ত ছিল তাহা 
লইয়৷ শিবাজীর সহিত সন্মুখ-ুদ্ধ করা চলে না। মরাঠাদের এখন এরূপ 
লোকবল যে মোয়াজ্জিম তাহার সমস্ত কেল্লা ও শিবির খালী করিয়া সেন৷ 
একত্র করিলেও সন্মুখ-সমরে বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিতেন না। 
সুরত কঠির দণ্ডরে আমবা৷ দেখিতে পাই যে, 10159] 1008/:01)68 
100৮7 7706 %8 1991076 899 ৪, 6101915 00% 21) 0708৪ ৮5101) 
81) 91105 04 90১0099 2617 00770071116 ৪/5 19 0098, 
8/)0. 19 7706 01900170990 61)05910 6180 12711)09 1199 77991" 
17117. শাহজাদ। বার বার সৈন্য চাহিয়া দিল্লীতে পত্র লিখিতেছিলেন, 
কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহার প্রতি সন্দেহবশতঃ সৈন্য পাঠাইতে- 
ছিলেন না । £ 

কিস্ত যখন মরাঠার৷ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, তখন বাদশাহ 
আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না । মহবৎ খানকে সেনাপতি করিয়া 
নৃতন ফৌজ-সহ দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। তীহার সঙ্গে দিলেন দুদ্ধর্ঘ 
সেনানায়ক দিলীর খানকে । মহবৎ আওরঙ্গাবাদে শাহজাদার নিকট 
এক সহত্র মাত্র সেনা রাখিয়া বাকী সমস্ত সৈন্য লইয়া মরাঠাদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন। মোরে! পন্ত যে কেল্লাগুলি জয় করিয়া- 
ছিলেন তাহার মধ্যে আউদ্ধা ও পাটা অল্প দিনেই মহবৎ পুনরধিকার 
করিলেন। তার পর বর্ধাগমে কয়েক মাস যুদ্ধ স্থগিত রহিল । বর্ধা 
বন্ধ হইলে সেনাপতি তাহার ফৌজকে দূই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক 
ভাগ তাহার আপন তাঁবে রহিল, অপর ভাগ দিলীরের অধীনে দিলেন। 
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দিলীর কাল-বিলন্ধ না করিয়া মরাঠাদিগের চাকন ও কানেরগড় দখল 
বরিলেন। 

ইতিমধ্যে বাদশাহ আবার সেনাপতি বদল' করিলেন। গুজরাতের 
শাসনকর্তা বাহাদুর খানকে পাঠাইলেন, মহবৎ খানের ফৌজের কর্তৃত্ব 
গ্রহণ করিতে । ১৬৭২ সালে নৃতন সেনাপতি সালহের দুর্গ অবরোধ 
করিতে আদেশ দিলেন। এই দুর্গে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে 
জানিয়া শিবাজী এক কন্দী করিয়া ভিতরে রসদ পাঠাইলেন। তিনি 
স্বয়ং এক দল সেনা লইয়া মোগল সৈন্যকে এক দিকে আক্রমণের ভান 
করিয়া সেনাপতি ও সমস্ত সৈন্য সেই দিকে আকর্ধণ করিলেন । ইত্যবসরে 
অপ্পসংখ্যক সেনা রসদের গাড়ী লইয়া অন্য দিক্‌ দিয়া চুপি চুপি কেল্লার 
শধ্যে চুকিয়া গেল। এ পর্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্দী মরাঠাদের প্রতি প্রসন 
ছিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে কিন্ত দিলীর খানের শিবির লুট করিতে 
গিয়া তাহার প্রায় দুই সহত্র সেনা হারাইল। তখন শিবাজী প্রতাপরাও 
ও মোরো পন্তকে তাহাদের সৈন্য-সহ ডাকিয়া পাঠাইলেন। মোরো পন্তকে 
ভার দিলেন দিলীর খানকে প্রতিরোধ করিবার, এবং প্রতাপরাওকে 
আদেশ করিলেন অবরোধকারী মোগলদিগকে তাডাইয়া দিয়া সালহের 
রক্ষা করিতে । মোগল সেনাপতি ইখলাস খান নামক এক প্রবীণ 
সেনানায়ককে মরাঠাদের পথ রোধ করিতে হুকুম করিলেন । ইখলাস 
খান গ্রতাপরাও ও মোরো পন্যের দূই ফৌজে'র মধ্য দিয়া আপন সৈন্য 
চালনা করিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, প্রথম একজনকে, তার পর অপরজনকে, 
আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবেন, কিন্তু তাহার ফন্দী খাটিল না। দুই 
দিক হইতে দূই মরাঠা ফৌজ এক সঙ্গে তাহার উপর পড়িল। প্রায় 
বারো ঘণ্টা ভীমবিক্রমে যদ্ধ চলিল। সাহসে ও রণকৌশলে উভয় 
পক্ষ সমান, কিন্তু মরাঠা৷ যোদ্ধার ক্ষিপ্রতর, অবশেষে তাহাদেরই জয় 
হইল। ইখর্লাস খান আহত হইয়া ধরা পড়িলেন। মোগল সৈন্যের 
বেশীর ভাগ হয় মরিল, নয় আত্বসমর্প ণ করিল । শিবাজী মোগল শিবির 
লট করিয়া ৬০০০ ঘোড়া, ১২৫ হাত্তী ও বিস্তর ধনরত্ব পাইলেন। কিন্তু 
সব্বাপেক্ষা অধিক লাভ তাহার হইল ইজ্জত্বৃদ্ধি। ইখলাসের মত 
প্রবীণ সেনাপতি ও তীহার সেনার মত রণদক্ষ শিক্ষিত সেনাকে শিবাজী 
ইতিপূর্বে এরূপ ভাবে আর কখনও হারাইতে পারেন নাই। মহবৎ 
খান সালহের অবরোধ ছাড়িয়া দিয়া বাকী সৈন্য-সহ হতাশ-হৃদয়ে 
আওরজাবাদে গিয়া বসিয়া রহিলেন। মরাঠারাও বিস্তর সৈনিক 
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ছারাইয়াছিলেন। আুররাও কাকডে নামক শিবাজীর এক পুরাতন ও 
বিশ্বস্ত মাওলী সেনানী এই যৃদ্ধে নিহত হয়েন। মোগল সেনানী বা 
সৈনিক যাহারা মরাঠাদের হস্তে পূড়িলেন, তাহাদিগের প্রতি শিবাজী 
এরূপ সদয় ব্যবহার করিলেন যে সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিয়া 
. গুহে ফিরিয়া গেল। এই যুদ্ধের কথা শুনিয়া মোগল ও বিজীপুর ফৌজের 
অনেক মরাঠা সৈনিক শিবাজীর ফৌজে আসিয়। উৎসাহ-সহ যোগ দিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী মুলহের দুর্গ জয় করিয়৷ সমস্ত বাগলান 
প্রদেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ১৬৭২ সালের শেষ 
পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর প্রভাক অগ্রতিহত রহিল । উত্তর ভারতে 
সংনামী সম্প্রদায়ের ও খাইবার অঞ্চলে আফগানদিগের বিদ্রোহের জন্য 
বাদশাহ এদিকে নজর দিতে পারিতেছিলেন না। মে এবং জন মাসে 
মহবৎ্ ও মোয়াজ্জিম দাক্ষিণাত্য হইতে চলিয়া গেলেন। বাহাদুর 
খান স্থবেদার ও প্রধান সেনাপতি হইয়া রহিলেন। এই বৎসরেই 
মোরো পন্ত, জওহর ও রামনগর নামক উত্তর কৌকন সীমান্তের দুটা 
কোলী-রাজ্য অধিকার করিয়া কল্যাণ হইতে সুরত যাইবার পথ সুগম ও 
নিরাপদ্‌ করিলেন । সুরতের বাণিজ্য উত্তরোত্তর ধ্বং-পথে যাইতে 
লাগিল। 

নূতন সুবেদার বাহাদূর খানের সহিত দিলীরের বনিবনাও হইতে- 
ছিল না। দিলীরের ইচছা যে বিশাল ফৌজ লইয়া শিবাজীকে 
সোজাস্থৃজি আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন, কিন্তু সুবেদার তাহাতে 
আপত্তি করিলেন, বলিলেন যে এত বড় বাদশাহী ফৌজ এখন দাক্ষিণাত্যে 
নাই। তিনি তাই! মরাঠাদের মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথে 
সব্বত্র সুরক্ষিত ঘাটি বসাইলেন। ইহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ অনেকটা 
বন্ধ হইল বটে,কিত্ত ছোট ছোট মরাঠা অশ্বারোহী-দল আহমদনগর ও 
আওরঙ্গাবাদের চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া লুট করিবার স্থযোগ খুঁজিতে 
লাগিল । 

এদিকে কাছাকাছি কোন বিশেষ কাজ নাই দেখিয়া শিবাজী ত্রুত 
সৈন্যচালনা করিয়া অকপ্1াৎ গোলকণ্া রাজ্যের হায়দরাবাদ শহরে 
উপস্থিত হইলেন। কৃতুবশাহ তখন ফরাসীদিগের সহিত আসন্ন যুদ্ধ- 
ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন | হায়দরাবাদ-বাসিগণ প্রাণভয়ে অস্থির হইল । 
শিবাজী তাহাদিগকে বলিলেন, “ভয় নাই, আমাকে বিশ লক্ষ হোণ 
জরিমানা দিলে আমি এখনই চলিয়া যাইব, কিস্ত না দিলে তোমাদের 
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নগর ধুলিসাৎ করিব |” জরিমানার টাকা সহজেই আদায় হইল। 
শিবাজী কৃতুবশাহ-রাজ্যের আর কোন ক্ষতি না করিরা আবার ক্রতবেগে 
স্বরা.জ্য ফিরিয়া আসিলেন। 

শিবাজী যখন এই অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাহার চিন্তন 
শত্রু হাবসীর! কৌকনে তাহার বিস্তর ক্ষতি করিতেছিল। মোগল ও 
হাবসীদিগের মিলিত নৌবহর সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া মরাঠা রাজ্যের 
অন্তর্গত নগর ও গ্রামগুলি লুটপাট করিতেছিল। তার পর অকস্মাৎ 
হোলী উৎসবের দিন তাহারা দাগ্ডা-রাজপুরী দূর্গ জলে-স্থলে আক্রমণ 
করিয়৷ হস্তগত করিল। মরাঠা ফৌজদার রঘুনাথ আত্রে বীর-বিক্রমে 
যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন, কিন্তু শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
পারিলেন না । 

শিবাজী ইহার প্রতিশোধ লইতে পারিলেন না, কারণ এই সময়ে 
তিনি এক বড় ব্যাপারে জড়িত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। আলি আদিল- 
শাহ ১৬৭২ সালের শেঘের দিকে পরলোক-গমন করায় বিজাপুরে নান! 
রকম গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। নূতন সুলতান নাবালক, প্রধান 
উজীর খবাস খান এরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি যে তাহার সহিত অন্য আমীর- 
দিগের বনিবনাও হইতেছিল না। এ পধ্যস্ত বিজাপুর দরবার 
শিবাঁজীকে তীহার গ্রাপ্য কর নিয়মিত দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু খবাস 
ধান, সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবাজী ভাবিয়। 
চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, বিআাপুরের সহিত যুদ্ধ করিবার এই 
উপযুক্ত সময়, এবং সেই উদ্দেশ্যে বিশালগড়ে এক বিপুল বাহিনী 
একত্র করিলেন। ওদিকে আদিলশাহী সেনাপতি বহলোল খানও 
মোগলদিগের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া যৃদ্ধের জন্য প্রস্তত 
হইলেন । 

যদ্ধের প্রারন্তেই, ১৬৭৩ সালে মাচর্চ মাসে, শিবাজী পনহালা দূর্গ 
অধিকার করিলেন। অধিকার করিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, 
না বিজাপুরী ফৌজদারকে ঘুঘ দিয়৷ দখল পাইয়াছিলেন, এ বিষয়ে মততেদ 
আছে। সেযাই হউক, শিবাজী এই দূর্গ হস্তগত করিয়া সোজ। কানাড়া 
অভিমুখে চলিয়া গেলেন। এ প্রদেশের বাণিজ্য-কেন্্র ও সমৃদ্ধিশালী 
নগর ছিল হুবলী। মরাঠা সৈন্য বিনা বাধায় এই আদিলশাহী নগর 
লুণ্ঠন করিল। “বিপুল ধনসম্পত্তি হস্তগত হইল। লোকে বলে এত 
লুট শিবাজী আর কোন শহরে পান নাই। 
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শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পশ্চিম উপকূলে আপন আধিপত্য- 
স্থাপন । তাহার রণপোতসমূহ আসিয়। কারোয়ার আক্কোল। ও অন্যান্য 
বন্দর লুট করিতে লাগিল । শিবাজীর উত্তেজনায় এ প্রদেশের অনেক 
দেশমুখ বিজাপুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আদিলশাহী ফৌজদারদিগকে 
তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন । 

এই সমস্ত ব্যাপারের সময়ে সম্ভবতঃ শিবাজীর মোগল স্রবেদারের 
সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল। কেন না আমরা দেখিতে পাই 
যে মোগল ও মরাঠার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এক রকম বন্ধই ছিল। কেহ 
কেহ এমনও বলেন যে সুবেদার বাহাদূর শাহ ঘুঘ খাইয়া পেডগাঁও দুর্গে 
সৈন্য-সামস্ত লইয়৷ চপচাপ বসিয়া ছিলেন। এই সময়ে কারোয়ার 
দূর্গের বিজাপুরী ফৌজদার মিঞা সাহেব বিদ্রোহী হইয়া আদিলশাহকে 
বড় বিব্রত করিয়। তলিয়াছিলেন। তাহাতে শিবাজীর অনেকটা সুবিধা 
হইল। তিনি একে একে বিজাপুরের অনেকগুলি কেল্লা হস্তগত 
করিলেন। এক দল মাওলী সেনা অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া পরলী 
দূর্গ অধিকার করিল। কিন্তু সাতারা অধিকার করিতে শিবাজীকে 
রীতিমত অবরোধ করিয়। চার-পাঁচ মাস বসিতে হইয়াছিল, তবে অবশেঘে 
ফৌজদার বাধ্য হইয়া দূর্গ ছাড়িয়া দিলেন। তার পর মরাঠা৷ সেনা 
ক্রমানৃয়ে চন্দন, পাণ্ুবগড়, নন্দাগিরি ইত্যাদি কেল্লা এবং ওয়াই, করহাড, 
কোলহাপুর ইত্যাদি নগর দখল করিলেন । অবশেঘে একদিন শিবাজী 
পঁচিশ হাজার সৈন্য সঙ্গে অকস্মাৎ নানা গিরি-সঙ্কট দিয়া নামিয়া দক্ষিণ 
কৌকনের বিখ্যাত ফোণ্ড দূগ ঘেরাও করিয়া বসিলেন। 

এইরূপে যর্নন মরাঠারাজ চতুর্দিকে লুটপাট করিয়া ফিরিতে- 
ছিলেন, তখন বহলোল' খান বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পনহাল! দুর্গে 
হানা দিলেন। তীহাকে প্রতিরোধ করার তার রাজা, সেনাপতি 
গ্রতাপরাও গুজরকে দিলেন। প্রতাপরাও বহলোলকে কিছু না বলিয়া 
সোজ। গিয়া উপস্থিত হইলেন একেবারে বিজাপুরের ফটকে ।. রাজ- 
ধানীতে তখন সৈন্য-সামস্ত নাই বলিলেই হয়। মন্ত্রী খবাস খান ভীত 
হইয়া বহলোঁলকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন। বিজাপুরের 
পথে ওমরানাতে বহলোল ও প্রতাপরাও-এর ভীঘণ যুদ্ধ হইল। বহলোল 
হারিয়া গেলেন, কিন্তু প্রতাপরাও তাহাকে অপর দিকে খেদাইয়া না দিয়া 
সসৈন্যে বিজাপুরে ফিরিবার পথ ছাড়িয়া দিলেন। শিবাজী এই খবর 
শুনিয়া প্রতাপরাওকে অনেক তিরস্কার করিলেন। মনের ক্ষোভে 
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সেনাপতি মোগল রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশের পাইনধাট নামক 
স্বান লুট করিতে চলিয়া গেলেন। কাঁজটা ভাল হইল না, কেন না 
তখন মোগল ধরাঠাতে একটা সন্ধির মত চলিতেছিল। শিবাজী স্বয়ং 
ফোগ্ডাতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাহার অন্য দিকে নজর করিবার অবসর 
ছিল না। এদিকে বহলোল কয়েকদিন বিজাপুরে থাকিয়া আপন 
ফৌজ পুলর্থ ঠিত করিয়া আবার আসিয়া পনহালায় হানা দিলেন। এই 
দুঃসংবাদ শুনিয়া প্রতাপরাওকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে হইল । 
আসিয়াই শিবাজীর এক পত্র পাইলেন, “তোমারই দোষে এইরূপ ঘটিল। 
তুমি এবার বিজাপুরী সেনা ধ্বংস না করিলে তোমার মুখদর্শন করিব 
না|: প্রতাপরাও প্রভুর এই কঠিন তিরস্কারে আত্মহারা হইয়া মাত্র 
ছয় জন সঙ্গী-সহ বহলোলের সেনার উপর ব্যাঘের মত লাফাইয়া পড়িলেন 
ও দেখিতে দেখিতে প্রাণ হারাইলেন। মরাঠা সেন! সেনাপতির মৃত্যুতে 
হতবুদ্ধি হইয়৷ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই ছত্রতঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল । 
কিন্ত এমন সময়ে এক অভূতপুরর্ব ঘটনা ঘটল। প্রতাপরাও-এর ফৌজে 
মোহিতে নামক এক পাঁচহাজারী সেনানী ছিলেন। তিনি তাহার 
সৈন্যসহ যখন রণক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিলেন, তত ক্ষণে সেনাপতি 
মার গিয়াছেন, এবং মরাঠা ফৌজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতেছে। মোহিতে 
আপন পাঁচ হাজার সেনা লইয়া বহলোলকে' অকস্মাৎ তিন দিক হইতে 
এন্ূপ ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন যে তাহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ 
বাচাইতে হইল । মোহিতের এই অপৃব্ব কীত্তি ইতিহাসে 'জেসারীর 
যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। - 
শিবাজী বীর গ্রতাপের মৃত্যু-সংবাদে মুহ্যমান হইলেন, এবং 
তাহাকে নিষ্ঠুর পত্র লেখার জন্য অনেক অনুশোচনা করিলেন । তাহার 
আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া নানা রকমে সমাদর করিলেন এবং আপন 
দ্বিতীয় পৃত্র রাজারামের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়৷ কথঞ্চিৎ সম্তোষ 
লাভ করিলেন । বিজয়ী সেনাপতি মোহিতেকে রাজা হাম্বীর রাও 
উপাধি দিয়া প্রতাপরাও-এর স্থলে সরনৌবত নিযুক্ত করিলেন। 
এদিকে ফোগড দ্‌গ শিবাজী কিছুতেই অধিকার করিতে পারিতে- 
ছিলেন না। অথচ আর কত দিন বিশ-পঁচিশ হাজার সেনা ওই ক্ষুদ্র 
দুর্গের চারিদিকে বসিয়া থাকিবে! অগত্যা শিবাজীকে অবরোধ 
উঠাইয়া লইয়া মহারাষ্ট্রে ফিরিতে হইল। ফিরিবার পূর্বে অধিকৃত 
প্রদেশে নানা ঘাঁটিতে এরূপ ভাবে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া 
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'আসিলেন যাহাতে বিজাপুর এঁ প্রদেশ পুনরধিকার করিতে না 
পারে। 

ইতিমধ্যে সম্মিলিত শোগল ও হাবসী নৌবহর উত্তর ও মধ্য 
কৌকনে নানা স্থানে লুটপাট করিতেছিল। শিবাজীর রণপোতের 
সহিত তাহাদের একাধিকবার যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্ত প্রায় প্রতিবারই 
মরাঠাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে শিবাজীর 
অ:নকগুলি জাহজ' হাবসী ও মোগলেরা হস্তগত করিয়াছিল । সাধারণতঃ 
যুদ্ধের পরে হাবসী ও মোগল রণপোত আশ্রয় লইত ইংরেজদের বোম্বাই 
বন্দরে! সেই কথ! লইয়া ইংরেজ কোম্পানীর উপর শিবাজী যথেষ্ট 
বিরক্ত হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে বোশ্বাই-এর ইংরেজ শাসনকর্ত। ছিলেন অধিয়ার | তিনি 
শিবাজীর সহিতও ঝগড়া করিতে চাহিতেন না, মোগলের সহিতও ঝগড়া 
করা তীহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেন না তাহাদের প্রধান কঠি ছিল 
মোগলের সুরত নগরে অবস্থিত। শিবাজী ইতিপৃর্র্ে রাজাপুরে ও 
হুবলীতে ইংরেজ কৃঠি লুট করিয়াছিলেন । সেইজন্য ইংরেজ-কোম্পানী 
বার বার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলেও শিবাজী কোন খেসারত দেন নাই। 
তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে তোপ-বারুদ চাহিতেছিলেন। কিস্ত 
ইংরেজরা তাহাকে তোপ দিয়া মোগলের বিরাগভাজন হইতেও অনিচ্ছুক 
ছিলেন। এই সব কারণে ক্ষতিপূরণ-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন মিটমাট 
হয় নাই। তথাপি মোটের উপর ইংরেজদের সহিত শিবাজীর অসস্তাব 
ছিল না। অগ্জিয়ার সকলের সন্মানভাঁজন সংলোক ছিলেন । শেঘা- 
বধি 'তিনি আপন কোম্পানীকে বলিয়া হাবসীদিগের নৌবহরকে বোম্বাই 
বন্দরে আশবয় দেওয়া বন্ধ করিলেন। তথাপি শিবাজী মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
ইংরেজের বোম্বাই ও হাবসীর জর্জীর৷ অধিকার করিবার আশা ছাড়িতে 
পারেন নাই | এই দৃই স্থান পাইলে আরব সাগরেও তাহার একাধিপত্য 
স্বাপিত হইত । 

উন্নরানা ও জেসারীতে পরাজয়ের পর বহলোল খানের লড়াইয়ের 
গাঁধ তখনকার মত মিটিয়াছিল। খবাস খান স্থির করিলেন, এখন 
কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকিলেই ভাল, আবার ব্লসঞ্চয় হইলে যুদ্ধ করা 
বাইবে। মোগল স্থবেদার পেডগাঁও-এ মনের সুখে ছিলেন। তিনি 
তাৰিতেছিলেন, মরাঠাদের লুটপাট বন্ধ হইয়া দেশ শান্তিতেই আছে, এখন 
ভাহাদিগকে খোচাইয়া কাজ নাই। বাদশাহ উত্তর ভারতের গোলযোগ 
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লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে কোমর বাঁধিয়া দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিবার তাহার 
সযয় ছিল না। 

গত পাঁচ-সাত বছরের যুদ্ধের ফলে শিবাজী আপন পুকবতন রাড 
ত পুরাপূরি অধিকার করিয়াছিলেনই, বরঞ্চ তাহরি রাজত্ব ও প্রভাব 
চতদ্দিকে অনেক বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরে সুরত, দক্ষিণে 
হুবলী, বসরুর ও বেদনোর, পর্বদিকে বিজাপূ্র ও গোলক পর্যস্ত 
সমগ্র প্রদেশ তাহার সেনাদল' বার বার বিত্বস্ত করিয়। আসিতেছিল। 
মোগল রাজ্যের অনেক জেলায় তিনি বখসর বৎসর চৌথ আদায় করিতে- 
ছিলেন এবং গোলকণ্ডা ও বেদনোর তাঁহাকে নিয়মিত কর দিতেছিল। 
দক্ষিণ তারতের হিন্দ রাজা-প্রজ। সকলেই তীহাকে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা 
বলিয়া সমীহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় কুঠির দপ্তর 
হইতে জান! যায় যে তাহার।ও তখন মরাঠাশক্তিকে দক্ষিণ ভারতের প্রধান 
রাজশক্তি বলিয়। মনে কবিতেন। তথাপি বাদশাহ এবং আদিলশাহের 
চক্ষে তিনি, অপীম শক্তিশালী হইলেও, একজন বিদ্রোহী জায়গীরদার 
বই আর কিছু ছিলেন না। প্রাচীন ঘরানার মরাঠা। সরদারগণও তাহাকে 
কিছুতেই আপনাদের অপেক্ষ। পদ-গৌরবে বড় বলিয়া মানিতে চাহিতেন 
না। এই অবস্থায় শিবাজী ও তাঁহার হিতৈধী প্রধানমগলীর মনে 
ধুমধাম করিয়া শাস্ত্রমতে রাজ্যাভিঘেক-সমারভ্তের কথা উদয় হওয়া 
স্বাভাবিক । ইষ্টদেবতা ভবানীর আদেশ এবং গুরু রামদাস ও জননী 
জিজাবাঈ-এর আশীব্বাদগ্রহণপুর্বক শিবাজী অভিষেকের ব্যবস্থা 
করিতে ছক্‌ম দিলেন । 

কফিস্তু এই শুভকার্ধয একেবারে বিনা বাধায় সম্পঘ্ন হইল না। এক 
দল সক্কীর্ণচেতা গোঁড়া বান্ধণ আপত্তি তুলিলেন যে, শিবাজী জাতিতে 
শূদ্র, বেদোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী অভিষেক তীহার হইতে পারে না। অবশ্য 
মহারাষ্ট্রের প্রাচীন সরদার ঘরানার তরফ হইতে এরূপ কোন আপত্তি 
উঠে নাই, উঠিতেও পারিত না, কারণ তাহাদের অনেকেই তোসলে 
বংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। যাদব, নিম্বালকর, ঘোরপডে, 
মাহাদিক, ইহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগকে শুদ্র মনে করিতেন না । কিন্ত 
এই মুষ্টিমেয় দক্ষিণী বান্মণদিগের বক্তব্য ছিল যে, কলিযুগে তারতে 
ক্ষাব্রবর্ণ ও বৈশ্যবর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। এ কথা হাস্যাম্পদ। কেন না 
উদয়পৃরের স্্যবংশীয় মহারাণারা তখনও রাজত্ব করিতেছেন, তাহা ' 
দিগকে শূদ্র বলিতে কি কোনও ব্রান্মণের সাহস হইত! তবে ভৌসলে- 


১১৪ 


দের সম্বন্ধে এ কথা উত্থাপন কর সহজ হইল এই জন্য যে, ইহার! অনেক: 
পৃরুঘ যজ্ঞোপবীত ধারণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, অর্থাৎ শুদ্রাচারী হইয়! 
পড়িয়াছিলেন | শান্ববমতে এই প্রকার ব্রাত্য ক্ষত্রিযকে যে রীতিমত 
প্রায়শ্চিত্ত করাইয়৷ উপবীত ধারণ করান যায়, ইহ। সকল শাস্ত্রজ্ঞ পর্তিতই 
জনিতেন। কিন্ত এই তকরারী ব্রান্নণের দল সে কথা মানিতে প্রস্তত 
ছিলেন না। তোসলের। মূলে সিসোদীয় বংশজ ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে 
পৃবের্ব দীর্ঘ বিচার করিয়াছি। অধিক কিছু এখানে বল অগ্রাসঙ্গিক 
হইবে। ৃ 

কাশীতে এই সময়ে গাগাভষ্ট নামে এক সব্বশাস্্বিশারদ পণ্তিত 
বাস করিতেন। তাহার চতুব্বেদ ও ঘড়দর্শনে এরূপ গভীর জ্ঞান ছিল 
যে লোকে তাহাকে ব্রন্নদেব ও বেদব্যাস আখ্য। দিয়াছিল। শিবাজীর 
অমত্যবগ” স্থির করিলেন যে এই বিপ্রশেষ্ঠকে আনাইয়া তাহার ব্যবস্থা 
লইতে হইবে । রাজার আমন্ত্রণ মান্য করিয়া যথাসময়ে গাগাভষ্ট রায়গড়ে 
আসিলেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়া তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে তৌসলেরা 
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, প্রতিকূল পরিবেশে পড়িয়া আচারব্রষ্ট হইয়াছেন মাত্র, 
শিবাজীকে যথাবিধি প্রায়শ্চিক্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীত দিলে বেদোক্ত 
অভিঘেকে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। দাক্ষিণাত্যে পৈঠন 
নগরে সেই কালে বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্ান্ধণের বাস ছিল । তীহারাও ব্ুন্নদেবের 
ব্যবস্থায় সায় দিলেন। তখন অমাত্যমণ্ডলী ক্ষদ্রমতি কৃটতাকফিক 
দলের মত অগ্রাহ্য করিয়া যথারীতি অভিঘেকের ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন । 

মহারাষ্্রে বহু শেতাব্দীর পর এই প্রথম রাজ্যাভিঘেক-সমারন্ত | 
উদয়পূর ও জয়পূরে লোক পাঠাইয়। রাজস্থানের রাজাদিগের অভিঘেক- 
পদ্ধতি-সন্বন্ধে খবরাখবর আনান হইল, স্মৃতি, পুরাণ, মহাকাব্যাদি মন্থন 
করিয়া পত্তিতেরা রাজচক্রবর্তীর অভিঘেকের কাধ্যধারা বাহির করিলেন, 
যাহাতে ক্রিয়া সব্বাঙ-সুন্দর হয়। জ্যোতিব্বিদ্‌ পণ্ডতিতবর্গ গণনা 
করিয়া শুভ দিবস, শুভ মুহ,্ত নি্ধারিত করিয়া দিলেন। ৬ই জন 
তারিখ ধাধ্য হইল । 

রায়গড়ে অভূতপূর্ব জনসমাগম ঘটিল। একাদশ সহত্ব বান্ন্ণ 
সপরিবারে আসিয়া তিন-চারি মাস মহারাজের আতিথ্য উপভোগ করি- 
লেন। মহারাষ্ট্রের বিভিনু স্থান হইতে সরদার ও সেনা-নায়কগণ স্বদেশী 
বীরশ্রেষ্ঠকে অভিনন্দিত করিতে আগিলেন। মিব্ররাজ্যসমূহ ও বিদেশী 
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বণিক'-সম্প্রদায় সৌজন্য-প্রদর্শ নার্থ আপন আপন দত ও প্রতিনিধি 
পাঠাইলেন। ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারী 0291779.0% সাহেব 
সদলবলে উপস্থিত হইলেন । এতগ্্যতিরেকে রাজার দরিদ্র আত্বীয়-কৃটু, 
তাহার একান্ত অন্রক্ত প্রজা ও সৈনিকমণ্ডলী, কত যে আসিয়াছিলেন 
তাহার ইয়ত্তা নাই! শিবাজী স্বয়ং এই লক্ষাধিক অতিথির সুখ- 
স্বাচছন্দ্যের প্রতি নজর বাখিতেছিলেন। তাই এত বহৎ ব্যাপারেও 
সামান্যমাত্র বিথ বা বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই | 

সারা মে মাস শিবাজী প্রতাপগড়, চিপলুন, জেজরী ইত্যাদি নানা 
বিখ্যাত মন্দিরে দেব-দর্শন করিয়া আসিলেন। শেষ কয়েক দিবস 
রায়গড়ে বসিয়! ভক্তিপৃব্বক নান! দেব-দেবীর আরাধনা করিলেন । এইরূপে 
রাজা ভক্তিপত হইলে ২৮শে মে তারিখে গাগাভট্ট তাহাকে যথারীতি 
প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপবীত ধারণ করাইলেন। পরদিন রাজাকে 
তুলাদণ্ডে স্বর্ণ -রৌপ্যাদি সপ্তধাতূ, হীরা-জহরৎ ও গন্ধদ্রবযাদি দিয়া 
ওজন করা হইল, এবং সেই সমস্ত ধাতুরত্বাদি ও এক লক্ষ হোণ মুদ্রা 
বায্দণগণকে বিতরণ করা হইল । ৫ই জন তারিখ সমস্ত দিবা-রাত্রি 
উপবাসাদি সংযমে কাটাইয়া ৬ই তারিখে শিবাজী সিংহাসন অধিরোহণ 
করিলেন। নানা পুস্তকে এই বিচিত্র সিংহাসনের বর্ণ না আছে সভাসদ্‌ 
বলিয়! গিয়াছেন যে বত্রিশ মণ সুবণ দিয়া এই আসন নিন্পিত হইয়াছিল | 
এই কথা অতিরঞ্লিত মনে করিলেও অক্পেগুনের বর্ণনা যে সিংহাসন 
“ 701) 9150. 9696615 ” ছিল তাহা মানিয়া লওয়াতে কোন 
আপত্তি থাকিতে পারে না। সিংহাসনের চারি পাশে ছিল আটটী 
মর্ণিখচিত স্বর্ণ ময় স্তম্ত, তাহার উপর মুক্তার ঝালর দেওয়া কিংখাবের 
চন্দ্রাতপ। সিংহাসনের দৃই পাশ্বে শোভা পাইতেছিল বরাজশক্তির ও 
ন্যায়-বিচারের নান! নিদর্শন, বিচিত্র অস্ত্র-শত্্রসমূহ, সুবর্ণ নিমন্নিত মৎস্য, 
অশ্বপৃচ্ছ, তুলাদণ্ড ইত্যাদি । সন্মুখের তোরণে রক্ষিত হইয়াছিল-__দৃইটা 
মঙ্গল-ঘট এবং জরী কিংখাবে সজ্জিত এক জোড়া অশ্ব ও দূইটী করী- 
শাবক | সিংহাসনে রাজার পার্শে উপবিষ্ট তাঁহার রাজ্জী সোঁয়রাবাঈ, 
পশ্চাতে কমার শল্তাজী। অষ্ট প্রধান অষ্ট দিকে সোণার ঝারি হস্তে 
দণ্ডায়মান। ঝারির মধ্যে সপ্তসিম্কুর জল। শুভ মন্ত্র উচচারিত হইলে 
নহবৎ বাজিয়া উঠিল, এবং প্রধানমগ্ডলী অগ্রসর হইয়া রাজা রাণী ও 
কৃমারের মন্তকে সপ্তসিম্কুর জল সিঞ্চিত করিলেন। ঘোড়শ জন ব্রাহ্মণ- 
পত্বী পঞ্চগ্রদীপ হস্তে তাহাদিগের সম্মুখে আরতি করিলেন। আরতি 


২১৬ 


শেঘ হইলে মহারাজ পোষাক বদল করিয়া শুভ মুহর্ডে সিংহাসনে আনিয়া 
রসিলেন। সুবর্ণ -রৌপ্যময় পুষ্পরাশি সমবেত মণ্ডলীর উপর বন্বিত 
হইল। খ্রাহ্ণেরা গম্ভীর স্বরে আশীব্বচন উচচারণ করিলে সকলে 
ব্র-নিনাদে “জয় শিবাজীর জয়” বলিয়া উঠিলেন। বাদ্য-যস্্ বাজিয়া 
উঠিল, গায়কগণ মধুর স্বরে মহারাজের জয়গান করিতে লাগিলেন । 
পূর্ব নির্দেশ অনুসারে ঠিক সেই যুহযর্তে মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক গিরিদুর্গের 
উপর কামান গর্জন করিয়া উঠিল। তারপর গাগাভট্ট অগ্রসর হইয়া 
মহারাজের মস্তকোপরি স্বর্ণ -ছত্র ধারণ করিয়া উচচারণ করিলেন, 
জয়তু শিব ছত্রপতি!”' পরে একে একে অমাত্যমণ্ডলী ও সমবেত 
দরবারী-গণ অগ্রসর হইয়া ছত্রপতি মহারাজকে যথারীতি অভিবাদন 
করিলেন ও তাহার পৃণ্য হস্ত হইতে খেলাত, সনদ, ইনাম ইত্যাদি গ্রহণ 
করিলেন। ইংরেজদূত অক্সেগন এক হীরকাঙ্গরী দিয়া সেলাম করিলে, 
শিবাজী ইংরেজগণকে নিকটে ডাকিয়া খেলাতি ইত্যাদি দিলেন । এইনূপে 
দরবারের কার্ধ্য সমাপ্ত হইলে ছত্রপতি মহারাজ সৈন্য-সামন্তসহ গৈরিক 
পতাকা উড়াইয়া মহাসমারোহে গজ পৃষ্ঠে রায়গড় নগর ঘরিয়া আসিলেন। 

রাজ্যাভিঘেক-সমারন্তের খরচ সভাসদের হিসাব মত মোট এক 
ক্রোড় বিয়াল্লিশ লক্ষ হোণ হইয়াছিল। ইহা হয়ত অত্য্তি, কিন্তু খরচ 
যে অর্ধ কোটি টাকার কম হয় নাই ইহা নিশ্চিত। সিংহাসন অধি- 
রোহণের দ্বাদশ দিবস পরে বৃদ্ধা রাজমাতা৷ জিজাবাঈ পরলোক-গমন 
করিলেন। তাহার বয়স প্রায় অশীতি বর্থ হইয়াছিল । জীবনের আরন্তে 
তিনি অনেক দূখকষট পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রকে স্বাধীন রাজচক্রবর্তীরি 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত £দেখিয়া তাঁহার মরণ সার্থক হইল। শিবাজী যে 
একদিন তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, “মা, তুমি আমার পুণ্যব্বতের 
উদ্‌যাপন দেখিয়া যাইবে না!” সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করিলেন । 
তাহার সঞ্চিত প্রভৃত অর্থ, প্রায় পঁচিশ লক্ষ হোণ, পুত্রকে দিয়া গেলেন। 

শিবাজীর জীবনের শেষ ছয় বৎসরও তাহাকে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে 
হইয়াছিল । তবে সে যুদ্ধ সমানে সমানে; তাহাতে আশঙ্কার কোন 
কারণ ছিল না । এই কয় বৎসরের ইতিহাস বিবৃত করার পৃর্রে শিবাজীর 
রাজ্যশাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিব। 

ছব্রপতির রণনৈপুণ্য-সন্বন্ধে এরতিহাসিক অর্ম লিখিয়া গিয়াছেন, 
]7,.7967807181 8০0৮1$5 739. 630099999. ৪1] £6167918 
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৪1)81.01) 1০07019006৮ অর্থাৎ ক্ষিপ্রতায়, উপস্থিত বৃদ্ধিতে ও 
অবিচলিত সাহসে শিবাজী ইতিহাসে অদ্বিতীয় । ইহার অনেক উদাহরণ 
আমরা উপরে দিয়াছি। 

কিন্ত শিবাজীকে পরাক্রমশালী ও সমরকশল সেনানায়ক বলিলেই 
তাহার অপামান্য প্রতিভার সম্যক বর্ণনা হইল না। তাহার সকল 
কল্পনার, সকল প্রচেষ্টার, সকল কর্মের মূলে ছিল গভীর ধর্মভাব। তিনি 
স্বভাবতঃ ত্যাগী পূরুধ ছিলেন। ভোগস্ুখ তাঁহাকে কোনদিন আঁকৃষ্ট 
করে নাই। শাস্ত সংযত ছিল তীহার প্রকৃতি। তাহার হৃদয়ে 
বৈরাগ্যের সহিত কর্দের কিরূপ সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তাহ রামদাস 
তাহাকে যে আখ্যা দিয়াছিলেন, শ্ীমস্তযোগী, তাহাতেই প্রকাশ 
পায়। বাল্যে জিজাবাঈ-এর শিক্ষা, যৌবনে সমর্থের মন্ত্রদীক্ষা, 
শিবাজীর সহজ ধর্মভাবকে বৈরাগ্যের চরম সোপানে উন্নীত 
করিয়াছিল | 

তিন বার এই মহাপুরুষ রাজ্যপাট ছাড়িয়া সন্ননযাস-গ্রহণে কৃতসংকষ্ট 
হইয়াছিলেন। এক বার তুকারাম ও দূই বার রামদাস তাহাকে সংসারে 
ফিরাইয়া কর্থে প্রণোদিত করেন। শেঘ জীবনে কণ্ণীটদেশে মল্লিকা- 
জন যন্দিরে তিনি মনের আবেগে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে স্বয়ং 
তবানী তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেবী তাহাকে আদেশ 
করিয়াছিলেন, “সংসারে তোমার কাজ এখনও অপূণ” রহিয়াছে ।'' কিন্তু 
শিবরায় যে সংসারের মধ্যে ছিলেন তাহাও পরের জন্য, আপনার জন্য 
নহে। তাহার রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যশাসন দৃইয়ের মধ্যেই আমরা এই 
পরার্থ সাধনের প্রেরণা পূর্ণ রূপে দেখিতে পাই। 

তিনি যেমন রাজ্য জয় করিতে জানিতেন, তেমনই রাজ্য-সুশাসনের 
রহপ্যও আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ই।তহাসে আমরা একমাত্র নেপো- 
লিয়নে এই দৃই গুণের সমন্বয় দেখিতে পাই। কিন্তু দুই জনের মধ্যে 
প্রভেদও অনেক । ফরাসী সম্রাট রাজ্যশাসন-বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস 
করিতেন না, নিজেই সব করিতেন। ছত্রপতি অতি যত্বপৃর্বক মন্ত্রী 
নির্বাচন করিতেন, কিস্ত একবার যাহাকে কোন বিভাগের কাধ্যভার 
দিতেন, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বও দিতেন, সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস 
করিতেন। 
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. শিবাজীর প্রধান কীন্তি ছিল তীহার অষ্টপ্রধান, বা আধুনিক 
ভাঘায় 0970107961 এরূপ রাজকার্যয-বিভাগ শিবাজীর জীবণকালে 
কোন দেশেই ছিল না| ফ্রান্স, ইংলও বা মোগল-ভারতের সমকালীন 
ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । আমরা: 
পরে অষ্টগ্রধানের নাম ও প্রত্যেকের করণীয় কাধ্যের বিবৃতি করিতেছি । 
আপাততঃ দেখা যাক, মহারাজ গ্রামশাসনের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
গামবাসী নিরক্ষর প্রজার ইষ্টানিষ্ট তিনি একদিনও ভোলেন নাই । 
দাঁদোজী কোগদেবের জায়গীর-শাসনের সময়ে তিনি জমী-্ৰন্দোবন্ডের যে 
নীতি শিখিয়াছিলেন তাহারই প্রসার তিনি সব্বব্র করিয়াছিলেন! তিনটা 
প্রধান বিষয়ে শিবাজীর কৃষক প্রজার! রাজার নিকট হইতে পূর্ণ আশ্বাস 
পাইয়াছিল। প্রথম, প্রজা যত দিন খাজানা দিবে তত দিন রাজা জর্মী 
ফেরত চাহিবেন না। দ্বিতীয়, ক্ষেত্রের ফসলের বেশীর ভাগ কৃঘকের 
আপনার থাকিবে । তৃতীয়, প্রয়োজন পড়িলে রাজার নিকট কৃঘক 
অর্থ সাহায্য পাইবে । অর্থাৎ শিবাজীর প্রজারা মুকররী রাইয়ত ছিল, 
তাহাদিগকে ₹ এর বেশী রাজস্ব দিতে হইত না (তৎকালীন ভারতের 
অপরাপর রাজ্যে রাজাকে অগ্ধাংশ দিতে হইত), এবং প্রয়োজন পড়িলে 
কঘকেরা সরকার হইতে তকাকী বা দাদন পাইত। 
শিবাজীর রাজত্বের পৃর্রে সাধারণতঃ জায়গীরদার, ইজারদার প্রভৃতি 
ভূম্যধিকারিগণ সব্ধত্র প্রজাকে অশেঘরকমে নিপীড়ন করিত, তাহা- 
দিগের নিকট হইতে ন্যায্য খাজান ছাড়াও নান! প্রকার বে-আইনী 
উন্ভুল আঁদায় করিত।: শিবাজী এই সমস্ত অধিকারীকে একেবারে 
বরতরফ করিয়া জাপন বেতনভোগী কর্মচারী মারফতে ন্যাষ্য খাজানা 
উন্ুল করার প্রথা প্রবন্তিত করিলেন! কৃঘক প্রজার সহিত রাজার 
প্রত্যক্ষ সন্বন্ধ স্থাপিত হইল। বাজে কর-আদায় বন্ধ হইল । | 
দেওয়ানী বিচারকাধ্য আগের মত গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতেই রহিল, 
কেন না এই ব্যবস্থাই প্রজাদের পক্ষে সকল রকমে সুবিধাজনক 1 কিন্তু 
পরাজিত পক্ষকে শিবাজী পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজদরবারে আঁপীল 
করিবার অধিকার দিলেন। আপীল রুজ হইলে ন্যায়াধীশ অথবা 
পণ্ডিতরাও বাঁজার “তরফে পুনধিচার করিতেন, কিন্ত সেখানেও রাজ- 
দরবারে দ্বিতীয় আপীলের অধিকার দেওয়া হইল । 
ছোট-বড় সকল কর্মচারীকেই মহারাজ" যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত 
করিতেন। কাহারও কোন চাকরী পাইবার জন্মগত অধিকার ছিল 
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না। এই কর্মচারিগণ সকলেই নগদ বেতন পাইতেন, চাকরাঁন জী 
বা জায়গীর কেহ ভোগ করিতেন না। দেশমুখ, দেশপাণ্ডে' প্রভৃতি 
প্রাতন জায়গীরদার কর্মচারীদিগকে খাজানাখান! হইতে খেসারত- 
স্বরূপ কিছু কিছু নগদ দিবার ব্যবস্থা! হইল, কিন্তু প্রজার সহিত তাহাদের 
আর কোন সন্বন্ধ রহিল না । তাহাদিগকে কড়া তাকীদ দেওয়া হইল 
যে অতঃপর তাহার কেল্ল! বা সৈন্য রাখিতে পাইবেন না, সাধারণ প্রজার 
মত থাকিবেন। ইহাদের মধ্য হইতে সাহসী ও কর্মঠ ব্যক্তিকে সরকারী 
ফৌজে চাকরী লইয়৷ আপন অবস্থার উনৃতি করিবার সুযোগও দেওয়া 
হইল | ' 

রাজ্য-শাসন ও রাজস্থ-আদায়ের সুবিধার জন্য সমস্ত রাজত্বকে নানা 
প্রান্ত বা স্ুবাতে (বর্তমান জেল!) বিভক্ত কর৷ হইল । প্রত্যেক সুবা 
আবার কয়েকটী মহলে বিতক্ত হইল । প্রত্যেক মহল, আধুনিক ভাঘায়, 
গুটিকয়েক ইউনিয়নে ভাগ হইল। এক এক ইউনিয়নে দুই-তিনটা 
ছাম থাকিত। সুবার অধিকারীর নাম ছিল সুবেদার, মহলের অধিকারীর 
, নাম মহলকারী, ইউনিয়নের অধিকারীর নাম কমাবিসদার | 

শিবাজীর রাজ্যে কিঞ্িনুত্ন তিন শত দূগ ছিল। প্রত্যেক 
বৃঙ্গের অধীনে কয়েকটা করিয়া গ্রাম থাকিত। দুর্গের সামরিক কাধ্যের 
ভার ছিল হাওয়ালদার নামক জঙ্গী কর্মচারীর উপর, কিন্তু দেওয়ানী, 
ফৌজদারী ও রাজস্ব-সংক্রান্ত কাধ্য দেখিতেন স্ুবেদার-নামধেয় একজন 
মুলকী অধিকারী । রসদ, ঘাম ও যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার, এবং দুর্গ - 
মেরামতির ভার ছিল কারখানীস নামক এক তৃতীয় কন্মচারীর হস্তে । 
সাধারণতঃ হাওয়ালদার হইতেন ক্ষত্রিয় বা মাওলী, সুবেদার হইতেন 
বান্ধণ ও কারখানীস হইতেন কায়স্ব প্রভু। এইরূপে শিবাজী তিনটি 
প্রধান জাতির লোককেই দুগ-নংরক্ষণ-কাধ্যে আপন সহায় করিয়া 
লইয়াছিলেন। কেল্লার চতুপ্পার্শৃস্থ পব্বতগাত্র ও অরণ্য থাকিত মহার- 
রামোশী প্রভৃতি অবনত জাতির অধিকারে । তাহারা অরণ্যে পাহারা 
দিত এবং প্রয়োজনমত পথপ্রদর্শক বা ভুইয়ার কাজও করিত। 

সামরিক বিভাগে এক সহত্ব পদাতিক সেনার অধিনায়ক ছিলেন 
হাজারী । হাজারীর অধীনে খাকিতেন দশ জন জুমলাদার.। প্রতি 
জমলাতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ সৈনিকের দুইটি হাওয়াল৷ । এক এক হাওয়ালাতে 
পাঁচাটি দশক । হাওয়ালার নেতার নাম ছিল হাওয়ালদার, দশকের 
নেতাকে বলিত নায়ক । | 


১.০ 


অণ্াুরোহী সৈনিক ছিল দূই প্রকার, বারগীর ও সিলেদার । পঁচিশ 
জন অশু।রোহীর নেত। হাওয়ালপার। পাঁচ হাওয়ালদারের উপর এক 
জুমলাদার। দশ জুমলাদারের অধিনেতা৷ হাজারী । পাঁচ জন হাজারীর 
মাথার উপর ছিলেন পাঁচহাজারী মনসবদার | 

পনাতিক হাজারীগণের অধিনায়ক ছিলেন পদাতিক সেনাপতি "ও 
পঁচহাঞারী মনপবদারগণের অধিনায়ক ছিলেন সরনৌবত বা অশ্বারোহী 
সেনাপতি । উচচপনদস্থ সামরিক কর্মচারী সাধারণত: হইতেন জাতিতে 
ক্ষব্রির, কিন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে একজন ঝান্ধণ সবনীস ও একজন কায়স্থ 
কারখানীস খাকিতেন। এইরূপে ফৌজের মধ্যেও , সকল জাতির 
সমনৃয়ের ব্যবস্থা! শিবাজী করিয়া লইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, 
পণ্ডিতরাও ও ন্যায়াধীণ ব্যতিরেকে রাজ্যের অপর ছয় জন প্রধানকে 
প্রয়োজন-মত সেনাপতির কাজ করিতে হইত । মোরে! পন্ত পিঙ্গলে, 
রবূনাথ কোরডে, রবুনাখ আত্রে তিন জনই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
ইহার সামরিক বিভাগে কিরূপ দক্ষতার সহিত কাজ' করিয়াছিলেন তাহা 
আগেই বলিয়াছি। বার্জী প্রভু 'ও মুরার বাজী ইহার ছিলেন জাতিতে 
কায়স্থ, কিন্ত ইহাদের অপেক্ষা অধিক শৌর্যপরাক্রম কোন্‌ সেনানী 
দেখাইতে পারিয়াছিলেন! তানাজী, সূর্ধ্যাজী, এসাজী কষ্ক, বাজী 
ফপলকর ছিলেন জাতিতে পাব্বত্য মাওলী, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা 
বিশ্বস্ত সেনানায়ক শিবাজীর কে ছিল! জাতিতে জাতিতে ছ্েঘ-মৎসর 
যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহার পৃ ব্যবস্থা ছত্রপতি করিয়াছিলেন । 
সকল বিঘয়েই তিনি যে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, শাহ ছত্রপতির 
সময় হইতে তাহা:পরিত্যক্ত হইল । ফলও হাতে হাতে ভোগ করিতে 
হইল | অযোগ্য অধিকারীদিগকে শিবার্জী কিরূপভাবে শাস্তি দিতেন 
তাহার উদাহরণ পুর্বে দিয়াছি। প্রথম পেশোয়া হাবসীদিগের সহিত 
যদ্ধে অক্ষমতার পরিচয় দিলে রার্জ। তাহাকে চাকরী হইতে একেবারে 
বরতরফ করিয়াছিলেন। প্রতাপরাও গুজরের মত কীর সেনাপতিও 
যখন বহলোলের সহিত যুদ্ধে ভুল করিলেন, তখন শিবাজী তাহাকে 
কিন্ধপ কঠিন তত সন। করিলেন, তাহাও আপনার] দেখিয়াছেন। সেই 
তিরস্কারের ফলে প্রতাপরাও যখন প্রাণ বিসর্জন দিলেন তখন শিবাজীর 
অনশোচনা হইল বটে, কিন্ত তিনি রাষ্ট্রসেবার যে উচচ আদর্শ আপনার 
সন্মুখে ধরিয়াছিলেন, - তাহার পার্শে ভুল-চুক, কাধ্যে অবহেল৷ ৰা 
আলস্যের স্থান কোথায়! অবশ্য শিবাজীর রাজ্য ধর্মরাজ্য ছিল। সে 


স১ 


আবহাওয়াতে নিমকহারামী সম্ভবে না। তাই আমর! দেখিতে পাই বে 
শিবাজী কত কত মোগল সেনানীকে ঘূঘ দিয়া বশ করিতেছেন, কিন্ত 
মোগলের। শিবাজীর একজনও বান্ধণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, মাওলী বা পাঠান 
সেনানীকে কখন কর্তব্যচ্যুত করিতে পারেন নাই । শিবাজীর রণপোত 
ও কামান মোগল বা হাবসী রণপোত ও তোপ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। 
তাই যাল্লাদের অপাধারণ শৌধ্য-বীধ্য সত্বেও শিবাজীকে বহুবার সাঁগন্ব- 
বক্ষে মোগল ও সিদীদিগের হস্তে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহার বসলমান নৌ-সেনাপতি বা পোতাধ্যক্ষেরা একদিনের জন্য 
বেইমানী করেন নাই। এমনই আবহাওয়া ছিল শিবাজীর রাজ্যের ! 

এইবার অষ্টপ্রধানের বিষয়ে দূই চারি কথা বলিয়া শিবাজীর রাজ্য- 
শাসন-সন্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিক :__ 

১। পেশোয়৷ বা মুখ্য প্রধান--পদগৌরবে ইহার স্থান ছিল 
রাজার নীচেই। ইনি মূলকী ও জঙ্গী দুই বিভাগেরই মুখ্য অধিকারী 
ছিলেন। 

২। সরনীবত--ইনি অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক ও জঙ্গী 
বিভাগের কর্তা ছিলেন। পদাতিক সেনার অধিনায়ক ইহার অধীনস্থ 
ছিলেন। তিনি প্রধানমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। 

৩। পন্ত অনাত্য বা মজ্মদার--হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের 
অধিকারী ছিলেন | 

৪।| পন্তসচিব বা সুরনীস-_দপ্তরদারের কাধ্য করিতেন। সনদ, 
ইনাম ইত্যাদি সমস্ত ইহার মারফতে জারী হইত। ইহার মোহরাক্কিত 
না হইলে সরকারী দলীল অসম্পূর্ণ বলিয়৷ গণ্য হইত। পন্ত অমাত্য 
ও পন্ত সচিব নিয়মিত কর্মচারী পাঠাইয়া সমস্ত স্থুবাগুলির কাধ্য পরিদর্শ ন 
করিতেন। 

| মন্ত্রী বা বাকেনিশ--রাজার শরীররক্ষী সেনাদল ইহার 
অধীনস্থ ছিল। রসদ ও যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার, ট কিশাল, খাজানা-খান।, 
তোশাখানা, অশৃশাল!, হস্তিশাল৷ ইত্যাদির ভার ইহার হস্তে ন্যস্ত ছিল । 

৬। সুমন্ত ব৷ দবীর- আধুনিক পররাধ্্রসচিবের কাজ করিতেন। 
পররাজ্যের সহিত সমস্ত পত্রব্যবহার ইহার মারফতেই হইত। 

৭। পণ্তিতরাও বা ন্যারশাস্ত্রী--সকল বিঘয়ে শ্রান্ত্রীয় ব্যবস্থা 
দিতেন। সরকারী প্জা-উৎসবাদি ইহার তত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। 
ইনি অনুসত্র, দানসত্র ইত্যাদি পরিদর্শন করিতেন। 


সস, 


৮। ন্যায়াধীশ--পঞ্চায়েতের বা জুবেদারগণের রায় হইতে যে 
দেওয়ানী বা ফৌজদারী আপীল হইত, তাহা ইনি শুনিতেন। 

'এই যে প্রধানমগ্ডলী, ইহ। কিছু একদিনে গড়িয়া! উঠে নাই। 
দাদোজীর সময়ে পেশোয়া, মজ্মদার ও দবীরের নিয়োগ হইয়াছিল। 
তার পর রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
আধুনিক এতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে শিবাজীর 
অ্প্রধানের কার়্্যধারার সহিত বর্তমান ভারতলরকারের মন্ত্রণাসভার 
কার্ধযবারার আশ্চধ্য পাদৃশ্য লক্ষিত হর । শুধু তহি কেন, বর্তমানকালে 
সত্যাদেশ মাত্রেই যে 08)11)96 ৪9৪911)-এ রাজকাধ্য চলিতেছে, 
তাহার পূর্বাভাস আমরা ছুত্রপতি মহারাজের শাসন-পদ্ধতিতে 
পাই। শিবাজীর নাতিদীর্ঘ ছীবনকাল অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়া- 
ছিল। তখাপি তাহার মাঝে তিনি এই আশ্চর্য্য রাষ্ট্রসংঘটন করিয়া 
যাইতে পারিয়াছিলেন তিনি অতি-মানব বলিয়াই। 

শিবাজীর সেনা চারিদিকে অনর্থক লুটতরাজ করিয়া বেড়াইত 
এইরূপ একটা অধ্যাতি তাহার আছে। কিন্তু তখনকার দিনে সুবিধা 
পাইলে কোন্‌ রাজ! মে লুট না! করিতেন, তাহা আমরা জানি না। আপন 
র।ঞ্ের বাহিরে মোগলাই প্রদেশে জবরদস্তি করিয়। চৌথ আদায় 'কর। 
শিবাঞী স্বয়ং ন্যায়লঙ্গত মনে করিতেন। একাধিকবার তাহার চৌথ 
৪ সরদেণমুখীর হক মুসলমান রাঁারাই কবুল করিয়াছিলেন । তার 
উপর শর২কালের প্রারন্তে দিথ্বিজয়ে বাহির হইয়৷ যাওয়া হিন্দু রাজা- 
দিগের প্রাচীন প্রথ | যদি শিবাজী এই প্রথার অনুসরণই করিয়া 
থাকেন ত তিনি শাস্তন্তিঘিদ্ধ কোন কাজ করেন নাই। তাহার অশ্বারোহী 
সেনার উপর আদেশ ছিল বে তাহার। মোগলাই রাঞ্জ্য লুটপাট করিয়। 
আপন আট মাপের খোরাকী সঞ্চয় করিয়। আনিবে। যাহার! শুক্রনীতি 
পড়িয়াছেন তাহার! জানেন যে পাব্বত্য দুর্গের অধিকারীর পক্ষে ইহা 
ধর্মনঙ্গত কার্য্য। 'আর সত্য বলিতে কি, যে রাজনীতি চাণক্য, 
মাকিয়াবেলী ও হিটলার তাহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা 
শিবাজীর নীতিকে ছাড়াইয়া৷ বছ দূরে বায়। 

পৃ্রবে বলিয়াছি, আবার বলি, সার। ভারতে 'আপন কর্তৃত্বাধীন 
হিন্দু-সাম্রাঞ্য-স্থাপন বা সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পরপীড়ন 
শিবাজীর কল্পনার বহির্ভীত ছিল। তিনি আপন স্বজাঁতি মরাঠা ও 
আপন স্বদেশ মহারাষ্্রকে স্বাবীন করিবার জন্য লড়িয়াছিলেন। এ 
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লড়াই করিবার অধিকার তীহার ছিল না--এ কথা কে বলিতে 
পারে ! 

শিবাজী যে দূনীতিপরায়ণ ছিলেন, এ কথা তীহার অতি বড় শত্রও 
বলে না। লুটতরাজের সময়ে তিনি শক্রপক্ষের ধর্শপুস্তক ও ধর্রমন্সির, 
তাহাদের স্ত্রীলোক ও শিশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহ! খাফী 
খানই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। একটী শেষ কথা, তখনকার দিনে 
ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী 'ও বারবনিতা লইয়া যাইবার প্রথা সকল 
রাজ্যেই ছিল, উনিশ শতকের আরম্ভ পর্যন্ত ভারতের ইংবেজী ফৌর্জেও 
ছিল। শুধু এক শিবাজী তাঁহার রাজ্যে এই কপ্রথা উচেছদ করিয়া- 
ছিলেন। যৃদ্ধাভিযানে কেহ স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া গেলে বা মদ্যপান 
করিলে ছত্রপতি তাহার গ্রাণদণ্ড দিতেন। এইরূপে নান! প্রকারে 
শিবাজী তাঁহার সারা জীবন গুরু রামদাসের উত্তরীয়ের মর্যাদা রক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

মাতার মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া ছত্রপতি চারি মাস কাল 
রায়গড়েই বসিয়া রহিলেন। এই চারি মাস তিনি একবার দরবারেও 
বসেন নাই। অক্টোবর মাসে প্রধানমণ্ডলী ও সৈন্যসামস্ত-সহ তিনি 
প্রতাপগড়ে যাইয়া ভবানী দেবীর পূজা করিলেন । সেখান হইতে 
গুরু রামদাসের নিকট পরলীতে গেলেন । গুরুর চরণ দর্শন করিয়া, 
কয়েক দিবস তাহার সেবা করিয়া, রাজা রায়গড়ে ফিরিলেন। পথে 
শিখর ও জেজুরীতে থামিয়া তত্রত্য মন্দিরেও দেবদর্শ ন করিয়া গেলেন 
১৬৭৬ সালে মহারাজ সাত আট মাস রোগে শয্যাগত ছিলেন । রাজ্যা- 
ভিঘেক হইতে এই সময় অবধি মোগলের ও বিজাপূরের সহিত তাহার 
যে যৃদ্ধবিগ্নহ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিশ্পুয়োজন। কর্থনও 
মরাঠারা জিতিয়াছিলেন, কখনও তাঁহারা হারিয়াছিলেন, কিন্ত মোটের 
উপর বল৷ যায় যে এই দেড় বৎসর বাদশাহী সেনা বা বিজাপুরী সেনা 
কেহই পুর! ছোঁরে লড়িতে পারে নাই। মোগল' সুবেদার বাহাদুর খান 
শান্তিপ্রিয় জড়প্রকৃতি মান্ঘ ছিলেন, তীহার নিকট সৈন্যপামস্তও বেশী 
ছিল না। উপরস্ত তিনি অর্থলোভী ছিলেন, এবং প্রয়োজনমত শিবাজী 
তীহাকে' উৎকোচদানে তুষ্ট রাখিতেন। এই ত ছিল মোগল স্ববেদারীর 
অবস্থা! ওদিকে বিজাপুরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইয়াছিল। সেকন্দর আদিল শাহ নাবালক, তাহার উজীর খবাস খাম, 
জাতিতে হাবসী, ছিলেন তাহার অভিভীবক | প্রধান সেনাপতি বহলোল 
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খান ছিলেন রাজ্যের আফগান দলের নেতা এবং খবাসের পরম শক্র। 
খবাস ছিলেন দক্ষিণী ও হাবসী মুসলমানদিগের নায়ক । এই দুই দলে 
বিস্তর মারামারি কাটাকাটি হওয়ার পরে বহলোল কৌশলে তাহার প্রাতি- 
ন্্রীকে হত্য। করিয়া বিজাপুরের সবের্বসব্ব। হইয়৷ দীড়াইলেন। ফলে 
বিজ্লাপুরের সহিত খবাস খানের বন্ধু মোগল সুবেদারের যুদ্ধ বাধিল। 
প্রথম বৃদ্ধে বহলোল খানেরই জয় হইল। আমাদের পুক্ব-পরিচিত 
মোগল সেনাপতি দিলীর খান এই সময়ে ছিলেন গুজরাতের শাসনকর্তা | 
তিনিও জাতিতে আফগান, সম্ভবতঃ বহলোলের আত্বীয়। তাহার 
মধ্যস্থতায় বিজাপুর ও মোগলের একটা জোড়াতালি মত সন্ধি হইল। 
এই সমস্ত গোলযোগের সুযোগে শিবাজী দক্ষিণ কৌকনে ও উত্তর কানাড়ায় 
বিস্তর দ্ণ হস্তগত করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে সব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল 
ফোগ্া দুর্গ , যে দূর্গ ছাড়িয়া দৃই-তিন বৎসর পৃব্বে তাহাকে চলিয়া 
আসিতে হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে সীমান্তের এই প্রধান দুর্গ 
জয় করিয়া শিবাজী তাহার এক মুসলমান সেনানী ইব্রাহিম খানকে বিশ্বাস 
করিয়া ইহার হাওয়ালদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফোণ্ডা-অধিকারের 
পরে এই প্রদেশে তাহার শক্তি দৃ£ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজ 
ভীমগড় ও পরগড় নামে দুইটী নৃতন দূর্গ নির্মাণ করাইলেন। যে সময়ে 
শিবাজী কৌকনে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে নিশ্বালকর ও ঘাটগে 
নামক দূইজন বিজাপুরী সরদার পনহালা-সমীপস্থ অনেকগুলি মরাঠা৷ থানা 
অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। শিবাজী কোকন হইতে ফিরিয়া প্রথমে 
এই সমস্ত থানা পৃনরধিকার করিলেন এবং পরে এ প্রদেশ-সংরক্ষণার্থ 
বর্ধনগড়, ভূঘণগঁড় ও সদাশিবগড় নামে তিনটা নৃতন দর্গ নির্মাণ 
করিলেন। ইতিমধ্যে সরনৌবত হান্বীররাও গুজরাতে মোগল রাজ্যের 
নানা স্থান লুট করিয়। বিস্তর ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিতেছিলেন। সুবেদার 
দিলীর খান এই খবর শুনিয়া সৈন্য-সহ তাহার প্রতীক্ষায় একস্থানে বসিয়া 
রহিলেন, এই মতলবে যে, ফিরিবার পথে তাহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ 
করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য কাড়িয়া লইবেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইল না। মরাঠা ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন তিনি করিলেন বটে, কিন্ত 
আক্রমণ করিবার পৃর্রেই তাহারা গিরিপথে কোথা দিয়া পলাইল তিনি 
বুঝিতেও পাঁরিলেন না। বর্ধশেঘে হাম্বীররাও আবার এ প্রদেশে 
আসিলেন, আবার লুট করিলেন, কিন্ত তখন দিলীর খান বিজাপুরে চলিয়া 
গিয়াছেন, কেহ তাহাদিগকে বাধা দিল না। | 
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এবারকার বুদ্ধের আরন্তে বাদশীহের আদেশে দিলীর খান 
গুজরাত হইতে আসিয়া শিবাজীর রাজত্বের উত্তর ভাগে হানা দিয়া- 
ছিলেন। তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য শিবাজী পেশোয়া 
মোরো পন্তকে পাঠাইয়াছিলেন। মোরো পন্ত কিন্ত দিলীরের সহিত 
সন্মুখ-যুদ্ধ না করিয়া অন্য পথে মোগল রাজত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
আউদ্ধা ও পাট্টা দুর্গ পুনরধিকার করিলেন । ঠিক সেই সময়ে পুর্র্ব- 
ব্যবস্থামত হা্বীর রাও অন্য পথে ঘাট চড়িয়া গুজরাতের তরোচ ও অন্যান্য 
নগর লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ফলে দিলীর খানকে ভ্রতগতি ফিরিয়া 
যাইতে হইল আপন সুবা বাচাইবার জন্য । যে সময়ে এই দৃই সেনাপতি 
মোগলদিগকে খান্দেশ ও গুজরাত অঞ্চলে হায়রান করিতেছিলেন, ঠিক 
সেই সময়ে ছত্রপতি স্বয়ং কল্যার্ণ-সনিকটে এক বিশাল ফৌজ একত্র 
করিলেন। কোন্‌ দিকে এই ফৌজ চালিত হইবে, তাহা কেহই 
জানিত না। কিন্তু শিবাজী চরমুখে শুনিয়াছিলেন যে মোগল সুবেদার 
জ্নুরে বিস্তর সেনা সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি রায়গড় হইতে 
কল্যাণের সেনা-পরিদর্শানের অছিলায বাহির হইয়া অকন্মাৎ সসৈন্যে 
জনুরে গিয়া মোগল ফৌজের উপর পড়িলেন। সেই বিপুল ফৌজ, 
প্রায় চল্লিশ হাজার, বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল' না, ছত্রভঙ্গ হইয়া 
চারিদিকে পলাইল। কিছুক্ষণ তাহাদিগের অনুধাবন করিয়া শিবাজী 
ফিরিয়া আসিয়! মোগল শিবির লুট করিলেন। বহু অশ্ব ও মূল্যবান্‌ 
যৃদ্ধোপকরণ হস্তগত হইল। তার পর চতুষ্পার্শস্থ নগরপমূহ লুণ্ঠন 
করিয়। ভীম পরাক্রমে শিবনের দূর্গ আক্রমণ করিলেন | কিন্তু এবারও 
তিনি শিবনের লইতে পারিলেন না। বীর কিল্লেদার আজিজ খান 
তাহার সকল চেষ্টাই পণ্ড করিলেন। এখান হইতে ব্যর্থ -মনোরথ 
হইয়৷ রাজা সসৈন্যে রায়গড় ফিরিলেন ও কিছুদিন পরেই দক্ষিণে গিয়া 
ফোণ্ডা দখল করিলেন । ফোগু-জয় ও কানাড়া-অভিযানের কথা পৃর্রেই 
বলিয়াছি। | 

শিবাজীর জীবনের এই শেঘ ছয় বৎসর হাবসীদিগের সহিত অনেক- 
বার তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল, কিস্ত তিনি নু চেষ্টা করিয়া'ও জর্জীরা হস্তগত 
করিতে পারেন নাই। তেমনই হাবসীর। জলযুদ্ধে শিবাজীর জাহাঅও 
অনেক মারিয়াছিল, অনেকবার শিবাজীর কৌকনের বন্দরগুলিতে লুট- 
তরাজও করিয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী নোকসান কিছু করিতে পারে নাই। 
শিবাজীর মৃত্যুকাল পর্ধ্যস্ত কৌকনে ও উত্তর কানাড়ায় তাহার আঁধিপত্য 
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অক্ষর ছিল। শেঘের দিকে শিবাজী বোম্বাই-সন্রিকটস্থ খান্দোরী নামক 
এক হ্বীপ অধিকার করিয়া! সেখানে এক দুর্ভেদ্য দূর্গ নির্মাণ করিলেন । 
হাবসী ও ইংরেজের৷ অনেক চেষ্টা করিল এই দগণ হইতে মরাঠাদিগকে 
তাড়াইতে, কিন্ত পারিল না । এই সূত্রে ইংরেজ ও মরাঠার মধ্যে একটী 
জলযুদ্ধের (১৬৭৮) বর্ণ না ইতিপূৃর্বেই করিয়াছি । হাবসীর খান্দেরী 
লইতে ন। পারিয়। নিকটস্থ আন্দেরী নামক এক ক্ষদ্র দ্বীপে তাহাদের 
এক দৃগ” নিন্নাণ করিল । এই দূই ছ্বীপদূর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে কামানের 
যৃদ্ধ হইত। কিন্ত কেহ কাহাকে'ও হটাইতে পারে নাই। এই সময়ে 
ফিবিঙীদের সহিতও শিবাজীর দূই-একবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল, কিন্ত 
মরাঠারা অর্থদণ্ড করিয়াই ফিরিজীদিগকে অব্যাহতি দিয়াছিল। 
আগেই বলিয়াছি যে, ১৬৭৬ সালে কয়েক মাসের জন্য শিবাজী 
রোগে শধ্যাশায়ী হইলেন। কৌকন যুদ্ধের কঠিন পরিশ্বমে তাহার 
শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শয্যায় পড়িয়া পড়িয়াই তিনি এক 
নুতন অভিযানের মতলব 'আঁটিলেন। সেই তাহার সবর্বশেঘ বড় 
যুদ্ধযাত্রা | 
'. শাহজী রাজার কর্ণাটদেশস্থ জায়গীরের কথা অনেকবার উল্লেখ 
করিয়াছি। ১৬৬৪ সালে রাজার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ পত্র বেক্কোজী 
এই সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। দশ বৎসরের অধিককাল তিনি 
এই বিস্তীর্ণ জায়গীর নিহ্বিবাদে উপভোগ করিলেন। তীহার মন্ত্রী 
ছিলেন পিতার বিশ্বস্ত কন্মচারী রধূনাথ হনুমস্তে | আদিলশাহীর যেরূপ 
অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে অধিকাংশ সামস্তই, ক্ষদ্র পলিগারেরা পব্যস্ত, 
একরকম স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। হনুমন্তে বেক্কোজীর 
রাজ্য অনেক বাড়াইয়াছিলেন এবং সৈন্যসামস্ত রাখিয়া রাজ্য-সংরক্ষণের 
ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্ত দূর্ভাগ্যক্রমে বেক্কোজীর ও তীহার 
মন্ত্রীর প্রথমে মনোমালিন্য, তার পরে খোলাখুলি কলহ হইল । ক্রোধে 
ক্ষোভে হনুমন্তে তাঞ্জোর রাজ্য ত্যাগ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞ করিলেন 
যে শিবাজীকে কর্ণাটে লইয়া আসিয়া অকৃতজ্ঞ অক্ষম বেক্কোজীকে 
সমূচিত শিক্ষা দিবেন। প্রথমে গোলকগ্ডায় গেলেন। সেখানকার 
উজীর মদনার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া মহারাষ্ট্রে গিয়া শিবাজীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ছত্রপতি পিতার বিশ্বস্ত কর্মচারী বলিয়া 
হনুমন্তেকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও তাহার নিকট তাঞ্জোর 
জায়গীরের সকল সংবাদই শুনিলেন। তাহার পর কয়েক দিন চিন্তা 
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করিয়া, মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, মনস্ম করিলেন যে স্বয়ং 
সসৈন্যে তাঞ্জোর গিয়া পিতার জায়গীরের অর্থভাগ বেক্ষোজীর নিকট 
দাবী করিবেন । 

কিন্তু যাইবার পথ বিজাপূর ও গোলকণ্ডা রাজ্যের মধ্য দিয়া | এমন 
ফৌজ সঙ্গে লইতে হইবে যে কোথাও কাহারও হস্তে পরাজয়ের সম্ভাবনা 
না থাকে । পশ্চাতে থাকিবে মোগল । তাহাদিগের সহিত একটা 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। রাজ্যরক্ষারও সমূচিত ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। জননী 'আর নাই, কিন্তু বিশৃস্ত প্রাচীন গ্রধানমণ্ডলী রহিয়া- 
ছেন। তীাহার। মহারাষ্ট্র রক্ষা করিবেন। 

প্রথমে আমাদের দেখিতে হইবে যে পশ্চাতে এক প্রবল শক্র 
রাখিয়া দুই শক্ররাজ্যের মধ্য দিয়া রাজধানী হইতে সাত শত মাইল দূরে 
শিবাজী গেলেন কেন। এত বড় রাজা তিনি, তাহার কি প্রয়োজন 
পড়িয়াছিল তাঞ্জোরে গিয়া ভ্রাতার জায়গীরের অর্ধভাগ লইবার। 
ঁতিহাসিক সরকার মহাশয় বলিতেছেন যে, অভিঘেক-উৎসবের পৰে 
শিবাজীর অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, অর্থ লৌভেই তিনি কর্ণাট-অভিযান 
করিয়াছিলেন । এশৃধ্যের খ্যাতি যে কর্ণাটের ছিল তাহা সত্য। কিস্ত 
শুধু অর্থের জন্য শিবাজী এমন অসম-সাহসিক কার্য করিবেন তাহা 
সম্ভব মনে হয় না। (সেই দূর দেশে কিছু অঘটন ঘাটিলে তাহার নবীন 
রাজ্য যে দুই দিনে ধ্বংস হইয়া যাইত! আর, অথ ত তাহার সমানেই 
আঁসিতেছিল, অশ্বারোহী সেনাদল স্বিধা পাইলেই নিকাটস্থ মোগল বা 
বিজাপুরী প্রদেশ লুটিয়া ধন ঘরে আনিতেছিল। এমন ত নয় যে 
অথ ভাবে মরাঠা রাজ্য অচল হইয়াছিল! এ বিঘয়ে রাণাডে যাহা 
বলিয়াছেন তাহাই আমাদের যথার্থ কারণ মনে হয়। ১৬৭৬ সালের 
মাচর্চ মাসে আওরঙ্গজেব দিল্লীতে ফিরিয়াছেন, আর কিছুদিনে উত্তর- 
পশ্চিমের গোলযোগ হয়ত মিটিয়া যাইবে । তখন যদি আওরঙ্গজেব 
বাদশাহীর সমস্ত শক্তি লইয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্য জয় করিতে আসেন ত 
শিবাজী কোথায় দীঁড়াইবেন! জয়সিংহের আগমনে যে সঙ্কট উৎপপ্র 
হইয়াছিল সম্রাট স্বয়ং আসিলে তাহার চতুর্ভণ হইবে। মহারাষ্রের 
তিন দিকে মূসলমান রাজ্য, তাহারা একত্র হইলে শিবাজীর অবস্থা যে 
কোন সময়ে সঙ্গীন হইয়া উঠিতে পাষে | এত দিন তিনি নানা কৌশলে 
বিপদ. ঠেকাইয়৷ রাখিয়াছেন, কিন্ত চিরদিন ত পারিবেন না! অতএব 
সময় থাকিতে একটা আশয়স্থল তাহার প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত, 
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বিপৎকালে যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন । 
বিজাপুরের দক্ষিণে ও পৃর্রে তীহার ভ্রাতার বিস্তীর্ণ তাঞ্জোর রাজ্য । 
বেদনোর তিনি আগেই আপন আয়ত্তে আনিয়াছিলেন। ঘর্দি পশ্চিমে 
বেদনোর হইতে পূর্বে তাঞ্জোর পধ্যন্ত এক দূর্ভেদ্য কেল্লাশ্রেণী নির্মাণ 
করিতে পারেন ত যে কোন সময়ে তিনি তাহার দক্ষিণে নিশ্চিন্ত হইয়। 
আশ্রয় লইতে পারিবেন। সম্রাট দিল্লী হইতে সৈন্য আনাইয়া সুদূর 
তাঞপ্লোরে বেশী দিন যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন না। সে চেষ্টা তিনি 
করিলে এমন গণ্ডগোল ঘাটবে যে শিবাজী স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া সন্পুখ- 
যুদ্ধ করিতে পারিবেন, সম্ভবতঃ মোগলকে হটাইতেও পারিবেন । এইরূপ 
বিঘম সঙ্কট যে কোন সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। ইহার 
জন্য সময় থাকিতে ব্যবস্থা করিতে গিয়া যদি আশু অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয় ত কোন উপায় নাই। তথাপি আটঘাট বাঁধিয়া 
তিনি কর্ণাট যাইবেন, যাহাতে বিপদ্‌-আপদের সম্ভাবনা বিশেষ 
না থাকে। 

এই ভাবিয়! শিবাজী বাহাদূর খান আ্ুবেদারের সহিত একটা 
বোঝাপড়া করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য তাঁহাকে অর্থদানে তু করিতে 
হইল। বাহাদ্‌র সয়াটকে এবং বিজাপূরকে বুঝাইয়া দিলেন যে শিবাজী 
পৈতৃক সম্পত্তির তাগ লইতে দক্ষিণে যাইতেছেন, অপর কোন ক্মতলব 
তাহার নাই। তার পর কতৃবশাহীর সহিত সন্ধিস্থাপন। হনুমস্তে 
উজীর মদনার সহিত ত 'আগেই একটা বোঝাপড়া করিয়া আসিয়াছিলেন | 
এখন শিবাজী স্থির করিলেন যে, কর্ণাটের পথে গোলকণ্াতে সুলতানের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। সেইরূপই করিলেন । শিবাজী সত্তর- 
হাজার সেনা সহ আসিতেছেন শুনিয়া কৃতুবশাহ বেচার৷ প্রথমটা বড় 
ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্ত যখন দেখিলেন যে রাজা মিত্রভাবে আসিয়া- 
ছেন, তখন মহাসমাদরে মহ!সমারোহে তাহাকে অত্যর্থ না করিলেন । এক 
মাস শিবাজী আনন্দ-উৎসবের মাঝে হায়দরাবাদে কাটাইলেন | মদশার 
সহিত ও কৃতবশাহের সহিত বহুবার কথাবার্তী কহিলেন। অবশেষে 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল | সন্ধির সর্ত এইরূপ হইল যে (১) অভিযানের 
সাহায্যাথে সুলতান প্রয়োজনমত অর্থ দিবেন ও তোপ সরবরাহ করিবেন, 
(২) বাদশাহ বা আদিলশাহের দ্বারা গোলকণ্ডা আক্রান্ত হইলে শিবাজী 
কৃতৃবশাহকে সাহায্য করিবেন, (৩) কর্ণাট প্রদেশে নব-অধিকৃত 
কেল্লার কিছু ভাগ  শিবার্জী কৃতুবশাহকে দিবেন। 
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মহারাহী ছাড়িবার আগে শিবাজী তাহার সেনানীর্দিগকে কড়া তাকীদ 
দিয়াছিলেন যে পথে কোন স্থানে কোন বূপ অত্যাচার-অনাচার ন। হয়, 
যেন মূল্য না দিয়া এক মৃষ্টি ঘাস পর্য্যস্তও কোন সিলেদার কৃঘকের নিকট 
হইতে না লয়। বল! বাহুল্য মহারাজের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে 
পালিত হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ এইজন্যই বিজাপুর ও গোলকণ্াঁর 
লোকে বিশ্বাস করিয়াছিল যে শিবাজীর মনে কোন দৃরভিসন্ধি নাই। 

যাই হউক মাচর্চ মাসে শিবাজী হায়দরাবাদ ত্যাগ করিয়া তু্গতদ্রা- 
সঙ্গম-সন্নিকটে কৃষ্ণ নদী পার হইলেন। কিছুদিন চক্রতীর্থ, কৈলাস- 
দ্বারা, পাতালগঙ্গা, শ্বীশৈলে ভ্রমণপৃর্বক নানা দেবায়তনে প্জা-অঠন। 
করিলেন। এই তীর্থ ভ্রমণ-সময়েই মহারাজ একদিন মল্লিকার্জন-মন্দিরে 
মনের আবেগে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যখন স্বয়ং 
ভবানী তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন । 

তীর্ঘ-্রমণের পর এপ্রিল মাসে শিবাজী কর্ণাটের সমতল প্রদেশে 
প্রবেশ করিলেন। হনুমন্তে পূর্্বাহেই স্থানীয় নায়ক' পলীগার অনেককে 
হাত করিয়াছিলেন। মহারারূীরাজ বিনা যুদ্ধেই বহু স্থান অধিকার 
করিলেন। মে মাসের শেষের দিকে বিখ্যাত জিীদুর্গ এইবূপে তাহার 
হস্তগত হইল। দশ সহশ্র সৈন্যসহ শিবাজী দুর্গ-সন্মিকটে উপস্থিত 
হইতেই বিজাপূরী কিল্লেদার তাহাকে দূর্গ ছাড়িয়া দিলেন! শিবাজী 
আপন হাওলদার ও সেন। তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং গড় বুরুজ 
প্রাকারাদি নির্মাণ করিয়৷ দ্গটীকে আরও দূর্ভেদ্য দুগম করিয়া 
লইলেন। সমসাময়িক এক পাদরী সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, 41739 
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এই যৃদ্ধে শিবাজীকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র একজন 
বিজাপুরী ফৌর্জদার, শের খান নামক এক পাঠান। তবে এত বড় ফৌজের 
বিরুদ্ধে বেচারা আর কি করিবেন, কতটুকু তাঁর শক্তি! তথাপি তিনি 
প্রাণপণে যৃদ্ধ করিলেন, কিন্ত অবশ্রেঘে সেপ্টেম্বর নাগাদ তাঁহার দুইটি 
কেল্লা, ব্রিণোমালী এবং ভেল্লোর, মরাঠাদিগের হস্তগত হইল । 

ইতিমধ্যে ত্রিবাড়ীতে পৌছিয়া শিবাজী রাজ্যের অর্ধেক তাগ 
দাবী করিয়া বেক্কোজীকে এক পর্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের শেঘে 


২৩০ 


এ কখাও বলিয়াছিলেন যে তুমি অমুক 'অমুককে পাঠাইয়া দিও, একটা 
আপোঘ ব্যবস্থা কর। যাইবে । যথাকালে বেক্কোরজী জ্যেষ্ঠের সহিত 
দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিন্তু-ব্যবস্থা কিছুই হইল না। তিনি 
রাজ্যের ভাগ জ্যোষ্ঠকে দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। হয়ত ন্যায়তঃ 
তিনি দিতৈ বাধ্যও ছিলেন না, কারণ পিতার মৃত্যুর পর বিজাপুর 
দরবার তাহাকেই পুনরায় এই জায়গীর দিয়াছিলেন। তবে বেক্কোজীর ত 
সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি জানিতেন না যে রাজনীতিতে 
ন্যায়ের সৃক্ষাবিচার চলে না। তাঞ্জোরে ফিরিয়া গিয়া তিনি কয়েক 
জন মুসলমান সেনানীর কৃ-পরামর্শে ভুলিয়া একদিন অতফিতে দুই 
চাব্িটী মরাঠা পলটনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু হাম্বীর রাও অতি 
সহজেই তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পর শিবাজী তাঞ্জোরের 
চারিদিকে একটাব্র পর একটী কেল্লা! অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
১৬৭৭ সালে আনীকোলার, বঙ্গলুর, বালাপুর ও সীরা হস্তগত হইল । 
বেক্ষোজী ।কল্লেদারদিগকে কোন সাহায্যই করিতে পারিলেন না। পরের 
বৎসর নাগাদ আরব পাগর হইতে বঙ্গোপপাগর পধ্যন্ত সমস্ত প্রদেশই 
অনায়াসে শিবাজীর কবলে আসিল । নেলবাড়ীতে মাত্র সাবিত্রীবাঈ 
নামক এক ক্ষুদ্র দেশাইনী বীর-বিক্রমে যদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্ত শেষ 
পর্যন্ত তিনিও আপন দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 

এদিকে বেক্কোজীর অবস্থা ক্রমশঃ অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিল। 
তাঁহার হিন্দু সেনানীরা খোলাখুলি বলিতে লাগিল যে তাহারা মরাঠা৷ 
ফৌজে' চলিয়া যাইবে । তার উপর আবার শিবাজীর নিকট হইতে আর 
একখানা পত্র আসিল, “পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ ভালয়-ভালয় তুমি না 
দিলে আমি এইবার তাঞ্জোর অধিকার করিব। তোমাকে কয়েদী করিয়া 
মহারাষ্ট্রে পাঠাইয়। দিব, সেখানে তূমি সামান্য জায়গীরদারের মত 
থাকিবে ।” পত্র পড়িয়া বেক্কোজী একেবারে বসিয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা যে এতদূর নিশ্মম ব্যবহার করিবেন, তাহা তিনি জানিতেন না। 
পরী দীপাবাঈ-এর পরামর্শে হনুমন্তেকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া 
ডাকিয়া পাঠিইলেন। তিনি আসিয়৷ দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন 
করিয়া দিলেন। বেক্কোজী তাঞ্জোর দূর্গ ও সাত লক্ষ টাকা মুনাফার 
জায়গার পাইলেন । বঙ্গলুর ও অপর কিছু জায়গীর শিবাজী দীপাবাঈকে 
তাহার সংপরামশ -দানের পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। হনুমস্তে আবার 
তাঞ্জোরের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
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ফিরিবার পথে শিবাজী বিজাপুরের ফৌজ'দার ইউসুফ খানকে পরাজিত 
করিয়া কৃষ্ণা ও তুঙ্ষতদ্রার মধ্যস্থ দোয়াব প্রদেশ অধিকার করিলেন, 
যে দোয়াৰ লইয়। বাহমনী সুলতানদিগের সহিত বিজয় নগরের আগেকার 
কালে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল ! মাচর্চ, ১৬৭৮-এ মহারাজ মহারাষ্ট্রে 
ফিরিলেন। অভিযানের ফলে কর্ণাটে দুর্ভেদ্য দর্গ শ্রেণীর ছ্বারা সুরক্ষিত 
তাহার এক বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ হইল । ভবিষ্যং-সন্বন্ধে মনে যে তীহার 
আশঙ্কা ছিল তাহ! বিদূরিত হইল। ছত্রপতি যে কিরূপ দ্রদর্শী নৃপতি 
ছিলেন তাহ। এই ব্যাপার হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। তীহার মৃত্যুর পরে 
যখন আওরঙ্গজেব অগণন মোগল সেন। সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া ধীরে 
ধীরে বিজাপুর, গোলকণ্ডা ও সমস্ত হারার অধিকার করিলেন, তখন 
রাজারাম ও প্রধানমণ্ডলী পিছু হটিয়া গিয়া এই িঞী-দ্গ শ্েণীতেই 
'আশ্বয় লইলেন এবং সেখান হইতে অদম্য উৎপাহে যুদ্ধ চালাইতে 
লাগিলেন। 

এখন, শিবাজীর 'অনুপস্থিতিতে দাক্ষিণাত্যে কি ঘটিতেছিল, বলি । 
দিলীর খান ও বহলোল খান একত্র হইয়া এই সুযোগে গোলকণ্ডা দখল 
করিবার ফন্দী আটিলেন। গোলক তাহাদের হস্তে আসিলে শিবাজী 
একেবারে কাবু হইবেন, তাহার প্রত্যাগমনের পথ বন্ধ হইবে । বাদশাহ 
ইহাদের প্রস্তাবে রাজী হইয়া বাহাদূর খানকে সরাইয়া তাহার স্বানে 
দিলীরকে দাক্ষিণাত্যের স্রবেদারী দিলেন । কিন্তু ইহাদের অভিযান 
ব্যর্থ হইল। কৃতৃব শাহ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ও মদন বিনা বহু 
আয়াসে বহলোল ও দিলীরকে গোলকণ্ডা রাজা হইতে দূর করিয়া 
দিলেন। বহলোল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, বিজাপুর ফিরিয়৷ মারা গেলেন। 
তাহার স্থানে সিদ্ধি মাসুদ নামক এক হাবসী বিজাপুরের উজীর হইলেন । 
ওদিকে বাদশাহ দিলীরের পরাজয়ে বিরক্ত হইয়৷ তাহাকে আবার সাধারণ 
সেনাপতি-পদে নামাইয়া দিলেন ও শাহজাদা মোয়াজ্জিমকে পুনরায় 
সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন । 

শিবাজীর প্রত্যাগমনের পৃবের্বে মোরো পন্ত ও অন্রাজী দত্তো নানা- 
স্থানে ছোটখাটো লুটপাট করিতেছিলেন, তবে মোটের উপর তীহারা 
প্রভুর অনুপস্থিতিতে রাজ্য-সংরক্ষণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে- 
ছিলেন! দিলীর ও মাসুদের মধ্যে যে বোঝাপড়া হইয়াছিল, তাহাতে 
পেশোয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কখন ইহারা দুইজনে মিলিয়। 
মরাঠা রাজ্য আক্রমণ করেন, সেই ভয়ে সব্বদা সজাগ রহিলেন। 
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. আওরঙজেবের কিন্ত আদিলশাহীর সহিত মৈত্রী-স্থাপনের ইচছ৷ 
একটুও ছিল না। তিনি দিলীরকে হুকৃম দিলেন, “বিজাপুরের আফগান 
আমীরগণকে তুমি আমাদের তরফে লইয়। আইস এবং তার পর বিজাপুর 
আক্রমণ করিয়া আমাদের যুদ্ধের খরচ বাবদ খেসারৎ আদায় কর।”' 
এই আদেশ অনুযায়ী দিলীর বিজাপুর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছু 
সুবিধা করিতে পারিলেন না। বিজাপুরের ছোট-বড় সকলেই মোগলের 
বিশ্বানঘাতকত। ও জুলুমে এমন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন যে তাহারা 
দিলীরকে বার বার হটাইয়া দিতে লাগিলেন । দিলীর রাজধানী 
অবরোধ করিয়া বসিলেন। দিল্লী হইতে নূতন সেনা আসিল। 
অগত্যা মাসুদ শিবাজীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একখান৷ পত্র 
লিখিলেন। 

শিবাজী তখন পনহালাতে। তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হহইয়৷ 
বিজাপুর-সন্িকটে কিছু সেন! রাখিয়৷ স্বয়ং আওরঙ্গাবাদের দিকে চলিয়া 
গেলেন ও সেখানে চতুদ্দিকে মহা আড়ম্বরে লুটপাট করিতে লাগিলেন । 
উদ্দেশ্য এই যে মোয়াজ্জিম ভীত হইয়৷ দিলীরকে ডাকিয়৷ পাঠাইবেন, 
বিজাপুর বাঁচিয়া যাইবে । কিন্তু মোয়াভুজিম নিবিকারভাবে বসিয়া 
রহিলেন। অবশেষে শিবাজী যখন লুট লইয়া ফিরিতেছেন, তখন 
শাহাজাদা রনমস্ত খান নামক এক সেনাপতিকে পাঠাইলেন তাহার পথ- 
রোধ করিতে । দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। শিবাজী মোগল সেনাকে 
পরাস্ত করিয়া রনমস্তকে বন্দী করিয়৷ মালসহ পাট্টাদূ্গে প্রবেশ করিলেন। 
এই সময়ে তিনি মাস্থদের নিকট হইতে আবার একখানা কাতর পত্র 
পাইলেন। আশ্িতকে পরিত্যাগ করা শিবাজীর স্বভাব ছিল না। 
তিনি তৎক্ষণাৎ মৌরো৷ পন্ত ও হাম্বীর রাও-এর অধীনে বিজাপুরে 
ফৌজ পাঠাইয়া পনহালায় ফিরিয়া গেলেন। পখেই শুনিলেন 
যে, তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্তাজী পলাইয়া দিলীবের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন । 

এইখানে শন্তাজীর কথা একটু বলা আবশ্যক । শিবাজীর এই 
পৃত্র পিতার মতই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার ধর্মভাব 
ও বিশুদ্ধ চরিত্র একটুও পান নাই। এক ব্রায্মণ-কন্যার উপর অত্যাচার 
করার অপরাধে শিবাজী তাহাকে পনহাল৷ দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
দিলীরের সহিত তাহার আগেই পরিচয় ছিল, হয়ত দুইজনের মধ্যে 
একটা সখ্যভাবও ছিল। কমার স্মুবিধা পাইয়। দিলীরের শিবিরে 
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 পলাইয়া গেলেন। : দিলীর তীহাকে পরম সমাদরে স্বাগত করিলেন। 
সম্াট্কে এই সুপংবাদ দিলে তিনি শম্তাজীকে সাতহাজারী মনসবদার 
নিযুক্ত করিলেন ও নান! উপঢৌকনাদি দিলেন। শল্তাী মোগলের 
হইয়া ভূপালগড় জয় করিলেন। শিবাজীর বৃদ্ধ সেনানী ফিরঙ্গোজী 
ছিলেন ভূপালগড়ের কিল্লেদার। তিনি প্রভূপুত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে না৷ পারিয়া পনহালায় গিয়া! প্রভুর চরণে পড়িলেন। শিবাজীর 
কিস্ত দয়া হইল না। কর্তব্যচ্যুতি অপরাধে ফিরঙ্ষোজীর প্রাণদণ্ড 
দিলেন। 

হাতমধ্যে আওরজজেব শল্তাজী-সব্বন্ধে তাহার পুব্ব উদ্দেশ্য ত্যাগ 
করিয়া দিলীর খানকে কম দিলেন, “শল্তাজকে গেবেপ্তার কর।” 
দিলীর তাহা করিতে পারিলেন না। শল্তাজীকে পলাইবার সুযোগ 
করিয়া দিলেন। শল্তাজী পলাইয়৷ গিয়া পিতার সহিত মিলিত হইলেন। 

এদিকে হাম্বীররাও ও মোরে পন্ত বিজাপুরের পথে রনমস্ত খানকে 
পরাজিত করিয়! দিলীরকে এক্কনভাবে ঘেরিলেন যে তাহার আওরঙ্গাবাদে 
যাতায়াতের পথ বন্ধ হইল । অগত্যা দিলীর অবরোধ উঠাইয়৷ লইয়। 
উত্তরমূখে রওয়ানা হইলেন। ভীমা-তীরে হান্বীর রাওয়ের সহিত 
তাহার যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে মোগল নেন ছত্রভঙ্গ হইয়৷ চারিদিকে 
পলাইল। 

বিজাপূরের বিপদ্‌ কাটিয়া গেল। রাজা-প্রজা সকলেই আনন্দ- 
উত্সবে মাতিলেন। শিবাজীকে সাদরে নিমন্ত্রণ করায় তিনিও সেখানে 
গেলেন। বিজয়ী কবীরের মত সমাদর তিনি আজ সকলের নিকট 
পাইলেন। কয়েকদিন আদিল শাহের আতিথ্য ভোগ করিয়৷ রাজা 
আপন বাজ্যে ফিরিলেন। (১৬৮০) 

হাবসীদের জণ্জীর। অধিকার করিবার জন্য শিবাজজী বড় ব্যন্ত 
হইয়াছিলেন। ইহার পর যে কয়দিন তিনি বাঁচিয়৷ ছিলেন এ কাজেই 
তাহার দিন কাটিয়াছিল। কিন্তু শেষ পধ্যন্ত কিছুই করিতে পারেন 
নাই। যৃত্যুর পৃর্রে ইংরেজদের সহিত যে সন্ধি হইল তাহাতে ইংরেজরা 
কথা দিলেন যে হাবসীদিগকে বোম্বাই বন্দরে জাহাজ রাখিতে দিবেন 
না।, এইটুকু মাত্র লাত হইল। 

'ছত্রপতির জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে । তাহার স্বর্জাতিকে 
তিনি স্বাধীন করিয়াছেন। বিজাপুর ও গোলক আজ তাহার মিব্র- 
রাজ্য। মোগলকে তিনি এখনকার মত পরাজিত করিয়াছেন। কিন্ত 
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সকল রকম সুখ ত মানুঘের হয় না! শন্তাজীর ও তাহার বিমাতা 
সৌঁয়রাবানঈ-এর অপন্তাব তাহাকে শেষ জীবনে বড়ই কষ্ট দিয়াছিল। গুরু 
রামদাসকে দ£খের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্ত সেই সব্বত্যাী সনুযাী 
তাঁহাকে শ্রীরামচন্ত্রের চরণ শরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শে 
বার যখন গুরুশিঘ্যের সাক্ষাৎ হইল, শিঘ্য বলিলেন, “আর হয়ত 
আমাদের দেখা হইবে না!” গুরু তিরস্কারের সুরে বলিলেন, 
“তোমাকে কি এইরূপ চিন্তা মনে স্বান দিতে শিখাইয়াছিলাম ।' 

কিন্ত সত্যই গুরুর সহিত শিঘ্যের আর দেখা হইল না। ওযা 
এপ্রিল, ১৬৮০ তারিখে সাত দিনের অরে এই বীরশ্রেষ্ঠ, মৃত্তিমান্‌ 
মহারাষ্র, তবানীর বরপুত্র, ধান্মিকগবর, ছত্রপতি মহারাজ ভবলীলা 
সংবরণ করিলেন। 

রামদাস মৃত্যুর পুর্বে বলিয়৷ গিয়াছিলেন, “আমার জনা শোক 
করিও না। আমার গ্রন্থের মধ্যে আমি চিরদিন তোমাদের চক্ষের সন্ুখে 
থাকিব |” শিবাজীও মরেণ নাই। মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক পব্বত-শিখরে 
তাহার দিব্য মৃত্তি আজও উদ্ভাসিত রহিয়াছে। যাহার চক্ষ খুলিয়াছে, 
সেই দেখিতে পাইবে । 


ততীশ্ব পান্সচ্চ্ভে্ 


রামদাস ও শিবাজী 


এই পরিচেহদে আমরা শ্রীসমথ” দামদাস এবং ছত্রপতি শিবাজী 
ইহাদের অন্যোন্য স্বন্ধ-বিঘয়ে আলোচনা করিব। কয়েক বৎসর 
পৃরর্ব পধ্যন্ত এই বিষয়ে কোন বাদ ছিল না। সকলেই বিশ্বাস করিত 
যে এই দই মহাপুরুঘের মধ্যে বছবৎসরব্যাপী গুরু-শিষ্য-সন্বন্ধ ও অন্তর 
মৈত্রীতাৰ ছিল। কিরূপে দলাদলি ও বাদ উৎপন্র হইল তাহা সংক্ষেপে 
বলিতেছি। ১৮৯৮ সালে খ্যাতনামা এঁতিহাসিক রাজবাডে তীহার 
“ইতিহাসের সাধন--গ্রথম ভাগ” নামক পস্তকে লিখিয়াছিলেন, “মহা- 
রাষ্ট্রেতর প্রান্তের হিন্দৃধর্মকে সহি্ঝ হিন্দুধর্ম বলিলে ও মহারাষ্ট্রের হিন্দ- 
ধর্মকে জয়িষ্ট হিন্দুধর্ম বলিলে এই দুই ধর্মের ভেদ বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। 
দামাজী পত্তের কালের স্তব্ধ বিঠোব। সহিষ্ণু হিন্দুধর্মের মুত্তি ও শ্বীসমথে র 
লমফমান মারুতি জয়িষ হিন্দুধর্মের প্রতীক |” রাজবাডের এই 
অবজ্ঞাসূচক উক্তি বারকরী সম্প্রদায়ের ভক্তদের মনে অত্যন্ত ব্যথা দিয়া- 
ছিল। মোটামুটি এই সময়ে ন্যায়মুত্তি রাণাডে তীহার “মরাঠা শজির 
অত্যুথান' নামক পুস্তকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বারকরী 
সম্প্রদায়ের সাধুসম্তদিগের পবিত্র জীবন ও তাহাদের উপদেশ মহারা্- 
জাতির রাষ্্রীর অভ্যুত্থানের বিশে অনুকূল হইয়াছিল। কিছুদিন পরে 
রাজবাডে ন্যায়মুত্তি রাণাডের মত খণ্ডন করিবার অভিগ্রায়ে তাহার 
পৃস্তকের চতুখ ভাগে এইন্সপ লিখিলেন, “তিন শতাব্দী ধরিয়া এই 
সাধূসন্তদিগের গ্রবল প্রভাব মহারাষ্ট্রে চলিল। সন্ত অর্থে ত পদ্গুপনার 
মৃত্তি! সন্তের খাদ্য চাই না, পানীয় চাই না, বস্ত্র চাই না, কিছুই চাই 
না। এক বিঠোবা মিলিল ত সকলই মিলিল। * * ইহলোকের 
সহিত সম্তের কোন সম্বন্ধ নাই। রাজ কে, খাজানা কে লয়, সস্তের 
তাতে কিছুই আসে যায় না। এই সম্তদের হস্তে যখন শিক্ষার ভার ছিল, 
তখন সার মহারাষ্ট্র পঙ্গ বনিয়৷ থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি! এইরূপ 
ধর্ম-সংস্কার হইতে ধর্মীবনতি ও রাষ্ট্রাবনতি ছাড়া আর কি আশ করা 
যাইতে পারে! * * * ন্যায়মৃত্তি যে বলিতেছেন, এই সম্তদের 
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উপদেশ মহারাষ্ট্রের দেহে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল, সে কথা সত্য 
'নয়। দেশে নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল রামদাসী পন্থার উপদেশের ফলে। 
যাহাদের দৃষ্টি নিবৃত্তির দিকে, তীহাদের হাতে প্রবৃত্তিপর কৃত্য হইবে 
কিরপে !' এই সমস্ত নিরর্থক নিন্দার কথা পড়িয়া বারকরী সম্প্রদায় 
অধিকতর ক্ষুন হইল। ক্ষব্ধ হইবারই কথা ! বারকরী সম্ভদিগের 
শিক্ষার জন্য দেশের স্বাধীনতা গেল, এ যে বড় ভয়ানক রকমের দোঘারোপ । 
যে ভগবদৃগীতা কর্মবাদের প্রধান গ্রন্থ, তাহাতেই শ্বীকৃ আপন ভক্তের 
বর্ণনা করিয়াছেন,-- 
অছেষ্টা সব্বভৃতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মমো নিরহঙ্কার; সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী | 

জ্ঞানদেব ইহ! অপেক্ষা আর অধিক কি বলিয়াছিলেন যাহাতে মহারাষ্্রবাসী 
পঙ্গ হইয়া যাইবে, দীর্ঘ তিন শত বৎসরের মত স্বাধীনতা বিসর্জন দিবে ! 
দেবগিরির স্বাধীনতা গিয়াছিল তৎকালীন মহারাস্্রীয়েরা বিলাসী ও কর্ম- 
বিমুখ হইয়৷ পড়িয়াছিল বলিয়া । তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়াছিল আলস্য 
ও জড়তা, বিঠোবা-ভক্তি নয় । 

ইহার পরে “মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের পৃব্বরঙ্গ' বলিয়া একখানি পুস্তক 
প্রকাশিত হইল, যাহাতে গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জজভাবে বুঝাইলেন যে, 
পরাধীনতার যুগে, ঘোর অবনতির সময়ে, বারকরী সাধুসস্তের৷ মহারাস্রীয 
সমাজের ও হিন্দুধর্মের রক্ষণার্থ কি কি করিয়াছিলেন। এই গ্রস্থধানি 
পাঠ করিয়৷ রাজবাডের পূর্ব-প্রকাশিত মতামত অনেকাংশে পরিবস্তিত 
হইল । তিনি স্বীকার করিলেন যে সাধৃসস্তেরা জাতির অত্যন্ত দূদ্দিনে 
ত্যাগ ও ভক্তি প্রচার করিয়া এবং জাতীয় সাহিত্য স্থষ্টি করিয়া দেশের 
অনেক উপকার করিয়াছিলেন, কেন না রাষ্্রসংঘটন-বিষয়ে স্বধর্ম ও 
স্বভাঘ। দইটীই প্রধান সাধন। ইহার পর কিছুদিন বাদানুবাদ বন্ধ রহিল। 
১৯১১ সালে 'শ্রীসাম্প্রদায়িক পত্র ব্যবহার” নামে একখানি পুস্তকে 
রামদাসী সম্প্রদায়-সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন কাগজপত্র প্রকাশিত হয়। 
চান্দোরকর নামে এক ভদ্রলোক, বারকরী সন্তদিগের উৎসাহী ভক্ত, এই 
পুস্তকে ১৬৭২ সালের এক প্রাচীন পত্র দেখিতে পাইলেন যাহাতে লেখা 
ছিল, “রাজার সহিত সমথের এই প্রথম সাক্ষাৎ। গ্রামের লোক 
ডাকাইয়া সব কাঁজ করাইয়া লইবে। চান্দোরকরের এই পত্র খুব 
ভাল লাগিল। কেন না তাঁহার মতে ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় ষে ১৬৭২ 
সালের পৃর্রে রামদাস ও শিবাজীর দেখাই হয় নাই! অর্থাৎ শিবাজীর 
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মৃত্যুর আট বৎসর আগে মাত্র তাহার সহিত তাঁহার গুরুর প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়! তাহা হইলে রামদাস এমন কি দেশের বা রাজার কাজ করিয়া- 
ছিলেন যে তাহার ভক্ত রাজবাডে সাধুসম্তদিগকে কর্মবিযুখ, পঙ্গু ইত্যাদি 
বলিতে সাহস করেন !--চানদোরকর এই মরে এক চিঠি “কেশরী' 
পর্রিকাতে প্রকাশ করিলেন । এই পত্রবিঘয়ে আমাদের যাহ বক্তব্য, 
তাহা পরে বলিব। শিবাজী-সমর্থ -সন্বন্ধে বাঁগৃবিতওা এইরূপে সুরু 
হইল। রাজবাডে সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নান! 
স্থানে প্রাচীন কাগজপত্রের সন্ধান করিতে করিতে অবশেঘে চাফল মঠে 
অন্তাজী গোপালের বাকেনিশী প্রকরণ নামক এক পঞ্জী খঁজিয়৷ পাইলেন 
এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়৷ এক প্রবন্ধ লিখিলেন, “ছত্রপতি মহা" 
রাজের রামদাস স্বামীর হস্তে দীক্ষার যথার্থ কাল।” এই প্রবন্ধের 
পাল্টা জবাব দিলেন অধ্যাপক ভাটে, “সজ্জনগড় ও সমর্থ রামদাঁস” 
নামক এক পুস্তকে । এই ভাবে বাদানুবাদ বাড়িয়া চলিল, আজও 
চলিতেছে। এই বিষয়ে তিন প্রস্থ মত আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে । 

প্রথম, ছব্রপতি স্বরাজ্য-স্থাপনের প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহার 
গুরু রামদাসের উপদেশ হইতে। 

দ্বিতীয়, যদি চ রামদাঁস স্বামী ও শিবাজী মহারাজ দৃই জনের ধ্যেয় 
একই ছিল, তথাপি সেই ধ্যেয় সিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা উভয়ে স্বতন্রভাবে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার পর দুই জনের প্রচেষ্টা 
একত্র মিলিয়া ধ্যেয় সহজসাধ্য হইল । 

তৃতীয়, রামদাস ও ছব্রপতির প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল যখন ছত্রপতির 
স্বরাজ্য-স্থাপনার কাজ প্রায় সমাধা হইয়াছে। তাহার পর্বে একজন 
অপর জনের ধ্যেয় বা কাধ্যধারা-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। মহারাজ 
ক্ষত্রিয় ছিলেন, সেইজন্য গুরু তাহাকে বর্ণাশ্বম্ধর্ের অনযায়ী ক্ষাব্র- 
ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন মাত্র। ইহার অধিক রামদাসের কোন সম্বন্ধ 
ছিল ন৷ ছত্রপতির স্বরাজ্য-স্থাপন-প্রচেষ্টার সহিত। 

প্রথম মতের সমথ ক রামদাসী সম্প্রদায়ের উৎসাহী ভক্তমণ্ডলী | 
দ্বিতীয় মতের সমর্থক ধাহারা রামদাসকে ভক্তিশ্বদ্ধা করেন, অথচ 
উ্রতিহাসিক তন্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত। তৃতীয় মতের সমর্থ ক বারকরী 
সম্প্রদায়ের তক্তগণ এবং আধুনিক তথাকথিত ব্রান্নণেতর দলের লোক । 
এই নানা শ্রেণীর পণ্ডিতের মন্লযুদ্ধে এপ প্রভূত পরিমাণে ধুলি উড়িয়াছে 
যে আজ সত্য নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার হইয়। দীঁড়াইয়াছে। সমর্থের 
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শিঘাগণ প্রধানত: ব্রান্নণজাতীয় ছিলেন, ব্রাহ্মণসমাজেই তীহার পুস্তক- 
গুঙ্নির প্রচার বেশী। তার উপর আবার সমর্থ স্বয়ং জাতিতে ব্রাহ্ণ 
ছিবেন। এ অবস্থায় ব্রান্নণেরা তাহার প্রতি স্বতাবতঃ শদ্ধাবান্‌। 
অপর পক্ষে যাহার! নিজে ব্ান্নণ নহেন, ব্রাহ্মণের কিছুই ভাল দেখিতে 
পারেন না, তীহার। ছত্রপতির উপর 'সমর্ে র প্রভাব মানিতে চাহিবেন 
না, ইহাও স্বাভাবিক । কোন কোন ব্রান্নণেতর জাতির বিদ্বান এমনও 
তর্ক করেন যে শিবাজী প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া দেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন, 
রামদাস যুদ্ধের কি জানিতেন যে তাহাকে উপদেশ দিবেন! কেহ বা 
বলেন, রামদাঁস বৈষুব ও রামতক্ত, শিবাজী শাক ও দেবীতক্ত, তাহাদের 
মধ্যে কোন পারমাথিক সন্বদ্ধও কল্পনা করা কঠিন। আবার যাহারা 
বারকরী সাধুসন্তের ভক্ত তীহার। রাজবাডে প্রভৃতির অযথা অশ্বদ্ধ নিন্দা- 
বাদে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে স্বয়ং রামদাস-সম্বন্ধে পধ্যস্ত ন্যায় বিচার 
করিতে অক্ষম বা অনিচছুক | ইহাও বোধগম্য । কিন্তু আমাদের 
কাজ সত্যনির্ধারণ। দেখা যাক ধুলিরাশির তলে কি সত্য নিহিত 
রহিয়াছে । ্‌ 

প্রথমে বিচার করিতে হইবে রামদাস ও শিবাজী ইহাদের ধ্যেয় 
বস্ত কি ছিল এবং সেই ধ্যেয় সিদ্ধ করিবার জন্য ইহারা কিরূপ 
কার্যক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই দূই বিষয়েই প্রমাণের কোন 
অভাব নাই। 

অনেক কথাই ইতিপুব্বে বল। হইয়া গিয়াছে, কিছু কিছু পুনরুল্লেখ 
করিব প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা স্বয়ং রামদাসের রচনা হইতে নানা 
শ্বোক উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছি যে তাহার প্রতিভা কিরূপ বহুমুখী ছিল। 
তিনি বৈদাস্তিক পগ্ডিত, ভক্ত কবি ও সাধক ত ছিলেনই। উপরস্ত 
সংসারপ্রপঞ্চস্কন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। মানব-চরিত্র তিনি 
যেমন ব্‌ঝিতেন, খুব কম সংসারী লোকও তেমন বোঝেন। তীহার 
কার্যযধারা অর্ধেক প্রকট, অর্ধেক গুপ্ত ছিল। বিস্তর লোককে তিনি 
গোপনে দীক্ষা দিয়াছিলেন। গিরধর বলিয়া গিয়াছেন যে গুপ্ত শিঘ্যাদের 
যধ্যে বছ রাজকারবারী পৃরুষ, রাজ্যধারা পুরুষ, দুর্গাধিপতি ছিলেন। 
সমর্থ মহারাষ্ট্রে যে কিরূপ বিশাল সংঘটন করিয়াছিলেন তাহা শুধু এইটুকু 
হইতেই বোঝা যায় যে তাহার জীবদ্দশায় সহত্রাধিক রামদাসী মঠ স্থাপিত 
হইয়াছিল ও বহু সহস্ব লোক দীক্ষা পাইয়াছিল। গিরধর উল্লেখ 
করিয়াছেন যে ওরুর মৃত্যুকালে একাদশ পর্যায়ের শিষ্য অবধি বর্তমান 
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ছিল। গিরধর নিজে গুরুদেবের প্রশিঘ্যার শিঘ্য ছিলেন। উপরস্ত 
সমর্থ সার৷ মহারা্্র জূড়িয়। শ্ীরামচন্র ও রামসেবার যুত্তিমান্‌ প্রতীক 
হনুমানের মঙ্গির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । দেশময় তিনি রামকথা, 
রামনাম-কীর্তন ও রামচজ্ের জন্মোৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। 
সুখে অহরহ বলিতেন, “জয় জয় রঘবীর সমর্থ, সব্ধত্র রামরাজ্য স্থাপনে 
হে!” শিবাজীর ইষ্টদেবতা তৃলজা৷ ভবানীর প্রতি রামদাসের যে অসীম 
শদ্ধ৷ ছিল তাহ৷ তাহার রচিত তবানী-স্তোব্র হইতেই আমরা দেখাইয়াছি। 
ভবানীকে তিনি রামবরদায়িনী মাতা। বলিতেন, অর্থাৎ যে দেবতার অকাল 
পূজন করিয়৷ রামচন্দ্র রাবণ-বধের সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন । রামদাস 
যে ছত্রপতিকে কলির রাম এবং বাদশাহকে কলির রাবণ বলিয়া সব্বদা 
প্রতিপন্ন করিতেন, ইছা৷ তাহার আনন্দ.ভুবন ও অন্যান্য লেখ হইতে 
স্পট বোঝা যায়। এই উপমা দেশের লৌকেরও মনে যে বসিয়া 
গিয়াছিল তাহা "নানা কাগজপত্রে দেখা যায়।- জেধের পোবাড়া হইতে 
“অঙগদ হনুমন্ত রামজীর | জেধে বান্দল শিবাজীর ||" আগেই উদ্ধৃত 
করিয়াছি । তাহা হইলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রামদাসের 
ধ্যেয বস্ত ছিল মহারাষ্রে রামরাজ্য-স্থাপন, এবং সেই ধ্যেয় সিদ্ধ করিবার 
জন্য তিনি ধর্মাসংঘটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি ত সব্বত্যাগী 
স্র্যাসী, তিনি কেন স্বরাজা-স্থাপনরূপ প্রপঞ্চে লিপ্ত হইয়াছিলেন ? 
ইহার উত্তর রামরাজ্য-কখাগির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । যে স্বরাজ্য 
তিনি চাহিয়াছিলেন তাহা পুরাণবণিত রামরাজ্য, অর্থাৎ ধর্রাজ্য, অর্থাৎ 
আধ্নিক ভাষায় 1[1)509072,0% | রামদাসের মনে এই বিশ্বাস 
বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, স্বরাজ্য না হইলে সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠ 
অসম্ভব, তাই এই ধর্-সংস্থাপনকামী সনু্যাসী রামরাজ্য-সন্বন্ধে আগ্রহ, 
ওৎসুক্য ও নিষ্ঠা লৌকের মনে জাগাইয়া ফিরিতৈছিলেন।---এ কথা 
বলিলে এই যোগিশেষ্ঠকৈ কোন ক্রমেই খাটো করা হয় না! যদি 
বলা যায় যে রামদাস মহারাষ্টে 0270017871 বা 11828 
মত গুপ্ত সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয় 
খাটো করা হয়। কিন্ত রামদাসী সম্প্রদায়ের কাধ্যধারা অংশতঃ প্রচ্ছন 
হইলেও তাহাকে 09700209871 কিংবা 11999-র সহিত এক 
পর্যায়ে ফেল! কিছুতেই যায় না। বরং জেন্ুইটদের সহিত রামদাসীদের 
তুলনা করা৷ চলে । কেন না জেসুইটরাও সব্বত্যাগী সনুযাসী ছিলেল 
এবং মুলত: তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল পারমাধিক। অবশ্য জেসুইট- 
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সম্গ্রদায়ের যে কদর্ষা চিত্র তাহাদের শক্রপক্ষ ইংরেজাদি প্রটেষ্টান্টেরা 
অদ্থিত করিয়াছেন তাহার সহিত সমর্থের সংঘটনের কোন মিল নাই। 
কিন্ত সে চিত্র ত মিথ্যা ! যখন প্রয়োজন পড়িয়াছিল জেস্ুইটের রাষ্ট্রীয় 
প্রপঞ্চে লিড হইয়াছিলেন।- কিন্ত সে কেবল সনাতন কাথলিক ধর্শের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, নিজেদের ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক কোন সুবিধার 
জন্য নয়। ' তীহারা প্রাচীন গ্রীসের পাইথাগোরিয়ান সম্প্রদায়ের মত 
কোন দিন আপন রাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়ামী হয়েন নাই | রাম- 
দাসীরা ত নিশ্চয়ই হয়েন নাই | যখন শিবাজীর ধর্মরাজ্য স্থাপিত 
হইল, তাহারাও রাজকারণ হইতে দূরে সরিয়া দীড়াইলেন। রামদাস 
আনন্দে গাহিলেন,-_ 


“জলাভাব নাহি আর। ম্বান-সন্ধ্যা করিবার 
জপতপ অনুষ্ঠান। আনন্দবন-তুবনে || 

দেবালয়ে দীপমালা । বছবিধ রঙ্গমাল! | 
দেবদেবী-পজাচ্চন। আনন্দবন-ভুবনে || 

রাম কর্তা রাম ভোক্তা । রামরাজ্য ভূমগ্লে। 
সব্থা দেবের আমি । দেব আমার কে বলিবে ||” 


রামদাসের ধ্যেয় তাহ। হইলে রামরাজ্য-সংস্থাপন এবং তাহার কর্মধারা 
রামরাজ্য-স্বাপনের নিমিত্ত ধর্মকারণ। এ বিঘয়ে আর অধিক তর্ক- 
বিচার নিপ্পয়োজন । 

এইবার দেখা যাঁক শিব-ছত্রপতির ধ্যেয় বস্ত কিছিল। তিনি ত 
পত্ভক লিখিয়৷ যান নাই যে পুস্তক হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিব। তবে 
এক পত্র পাওয়া গিয়াছে যাহাতে শিবাজী মহারাজ তাহার পিতা শাহাজীকে 
লিখিতেছেন, “আপনার শেষ পত্রে আপনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, 
'মুধোলের বাজী ঘোরপডে স্বধর্মসাধন ত্যাগ করিয়া যবন-তুর্কদের 
দৃঘকৃতের সহায় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপুরর্বক আমাদিগকে বিজাপুরে 
ফুসলাইয়া আনিয়া কি বিপদে ফেলিয়াছিল তাহা তুষি জ্ঞাত আছ। তাহার 
সেই কৃকৃত্য শ্বীর কৃপায় বিফল হইয়াছে। শ্রী তোমার দ্বধর্ম-স্থাপন 
ও রাজ্যবৃদ্ধি করিবার মনোরথ-সিদ্ধির অনুকূল। সম্প্রতি আবার 
দৃবু'দ্ধি ধরিয়া খবাস খান বিজাপুর হইতে ফৌজ লইয়া তোমার বিরুদ্ধে 
রওয়ানা হইয়াছে। তাহার সহিত বাজী ঘোরপডে তথ সাবস্তবাভীর 
লখম সাবস্ত ও ক্ষেম সাবস্ত যোগ দিয়াছে । শ্রীশক্কর ও পার্বতী তোমার 
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মঙ্গল করুন। তুমি আমার উপযুক্ত পুন্র। এ্ররূপ ব্যবস্থা করিবে 
যাহাতে আমাদের মলোরথ শেঘ পধ্যস্ত পূর্ণ হয়।” 

আপনার এই আদেশ পাইয়া আমি সৈন্য-সহ' মুধোল গিয়াছিলাম। 
বাজীর রাজ্য ধ্বংস করিয়াছি ও তাহার থানাসমূহ' অধিকার করিয়াছি। 
বাজী স্বয়ং ও তাহার প্রধান সরদারগণ নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি 
ইত্যাদি |”? 

এই' পত্র হইতে আমর! শিবাজী মহারাজের এবং তাঁহার পিতার 
লক্ষ্য কি ছিল তাহা সহজেই আন্দাজ করিতে পাবি। 

সম্প্রতি শিবাজীর পুত্র শস্তু ছত্রপতির রচিত বুধ-ভূঘণমু নামক এক 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । সেই পুস্তকের আরম্তে এক শ্লোক আছে 
যাহার অর্থ এইজপ হয়, “যে শিব বর্ণাশ্রম-ধর্শের রক্ষণ ও পৃনরুজজীবন 
করিবার জন্য দেবতার শক্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং ব্ায্ণাদি 
বর্ণকে ব্ণাশ্বম-ধর্মানুযায়ী আপন আপন স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন 
তাহার ইত্যাদি ইত্যাদি |”? তাহা হইলে আমরা শাহজী, শিবা্ী 
ও শল্তাজী এই তিনজনের জবানি হইতেই বুঝিতেছি যে, শিবাজীর 
রাজ্য-স্থাপনের হেত্‌ সনাতন-ধর্শের প্রতিষ্ঠা । ১৬৭৮ সালের শিবাজীর 
সহি-মোহর সংবলিত এক পত্র বা সনদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনুবাদ 
নীচে দিতেছি। তাহা হইতে আমরা শিবাজী ও সমর্থের পরম্পর সম্বন্ধ 
কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহাদের ধোয় বস্ত কি ছিল, তাহার সুস্পষ্ট ধারণ। 
করিতে পারি। এই পত্রে ছত্রপতি মহারাজ তাঁহার গুরুকে নিবেদন 
করিতেছেন, _ 

জয় শ্বীরঘূপতি শ্বীমারুতি 

গুরুশেষ্ঠ শীত্বামী! আমি শিবাজী, আপনার চরণ-ধুলির সমান, 
অশেষ প্রণতিপৃব্বক আপনাকে 'এই নিবেদন করিতেছি । পর শ্রদ্ধাষ্পদ, 
আঁপনি আমাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃতার্খ করিয়াছেন। আঁপনি 
আমাকে স্বধর্ম" ও স্বরাজ্য-স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন। দেবতা- 
বাদ্ধণের পূজা করিতে, প্রজ। পালন করিতে, তাহাদের দৃঃখ দৃর করিতে 
আল্ত। করিয়াছিলেন। 'আমাকে আপনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামের 
কৃপায় আমি সকল কাধ্যেই সাফল্য লাভ করিব। সেই অনুযায়ী আমি 
ঘাহাই করিতে গিয়াছি, দুষ্ট তুর্কের নাশ, অর্থ সঞ্চয়, দুর্গ নির্মাণ, সকল 
বিষয়েই আপনার আশীব্বাদে সাফল্য লাভ করিয়াছি। যখন আমি 
আমার সমস্ত রাজ্য আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম এবং বলিলাম 
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যে আমি আপনার চরণ সেবা 'করিব, আপনি আদেশ করিলেন, “তোমার 
বর্তব্য রাজধর্শ-পালন |” তাহার পর আমি নিবেদন করিলাম যে রাম- 
মন্দির নিকটে কোথাও স্বাপিত হউক, যাহাতে আমরা উভয়ে একত্র 
সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে পারি এবং যাহাতে বামদাসী সম্প্রদায়ের 
চতুদ্দিকে ত্রত গ্রসার হয়। পরম ভক্তিভাজন ! আপনি আমার অনুরোধ 
রক্ষা করিয়া সমীপস্থ পর্বত-কন্দরে বাস করিতে আসিলেন এবং চাফল- 
ক্ষেত্রে মন্দির স্থাপনা করিলেন । ফলে সম্প্রদায় ও তাহার শিঘ্যমণ্লী 
চতুর্দিকে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে । তাহার পরে আমি আপনাকে 
নিবেদন করি যে শ্রীরামচন্জ্রের পুজা, মন্দিরের উৎসবাদি ও অতিথি- 
ব্ান্নণের সেবা ইত্যাদির ব্যয় নিব্বাহ করিবার জন্য আমি কয়েক টুকরা 
ভূমি দান করিতে ইচচা করি। আপনি তাহাতে বলেন, সে জন্য তুমি 
উদ্বিগ্ন হইও না, যাহা উচিত মনে কর দিও, তৃমি সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও 
জাতির কাধ্যে সবলদা যত্ববান্‌ থাকিও। এই আদেশ আমি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। তাহার ফলে সম্প্রদায় বছ বিস্তৃত হইয়াছে, রাম-মৃত্তি 
বিস্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার ব্যয়-নিব্বাহের ব্যবস্থাও হইয়াছে । 
চাফলের মন্দির-সর্নিকটস্থ একশত একবিংশতি গ্রামকে আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে যে তাহারা গ্রতোকে একাদশ বিঘা ভূমি দিবে এই খরচের জনা; 
ইত্যাদি । 

এই পত্রের ভাঘা ও লিখনভঙ্গী দেখিয়া আমাদের ত মনে হয় না যে 
ইহাতে ছত্রপতি ভাবাতিশষ্যে কিছু অত্যুন্তি করিয়াছেন। পত্র পড়িয়া 
বরং গ্রতীতি হয় যে সকল কথা অতি সরল ও স্পট ভাঘায় ব্যক্ত হইয়াছে | 
শিবাজী কি 'বলিতেঞ্ছন গুরুদেবকে ? আপনি আমাকে দীক্ষা দিয়া 
কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন স্বধর্ম ও 
শ্বরাঁজ্য স্বাপন করিতে, আপনার আশীব্বাদে আমি আদেশ পালন করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। এ পত্র যে জাল নয় স্বয়ং শিবাজীর প্রেরিত, সে বিঘয়ে 
কোঁন সন্দেহ নাই । কেহই বলেন না যে, ইহা কোন রকমে সংশয়াত্বক | 
তাহা যদি না হয় ত এই এক পত্র দ্বারাই প্রমাণ হয় যে শিবাজীর ধোয় 
ছিল স্বধর্্ম- ও স্বরাজ্য-স্বাপন, দেবতা -বান্নিণের পূজা ও গ্রজা-পালন। 
শিবাঁজী যে ধর্া-ভীর ও সত্বগুণীশ্রিত মহাপূরুঘ ছিলেন সে বিঘয়ে বিন্দু- 
মাত্র পলেহ নাই। একাধিকবার তিনি সংসার ও বাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাস লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শুধু তৃকারাঁম ও সমর্থের আদেশে 
তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়াছিলেন! সারা জীবন শিবাজী সাধুসন্তের 
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লন্ধানে থাকিতেন। খবর পাইলেই তীহাদের কাছে গিয়া পরমার্থ- 
সম্বন্ধে উপদেশাদি চাহিতেন। জননী জিজাবাঈ পরম ধর্মনি্া, রমণী 
ছিলেন। শৈশব হইতেই পুজ্রকে তিনি ভবানীর আরাধনা শিখাইয়া- 
ছিলেন। বাল্যকালে শিবাজী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-পাঠ শ্তনিতে 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা তাহার শেষ পর্যস্ত কখনও যায় 
নাই । বৃদ্ধ বয়সেও যেখানে যখন সুবিধা পাইতেন, কথা, কীর্তন শুনিতে 
বসিতেন। এ হেন মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বধর্ম-প্রতিষ্ঠা-সন্বন্ধে উৎসাহী 
হইবে। ধর্মহীন রাষ্্রস্থাপনে এই প্রকৃতির লোকের কোন উৎসাহ 
থাকিতে পারে না। জীবনে যখনই কোন বিপদ্‌ বা সমস্যা আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ ইষ্টদেবতার অভিপ্রায় জানিয়া তবে কাধ্য 
করিয়াছেন। তাহা হইলে উপরে যাহা প্রমাণ দিয়াছি তারই উপর 
নির্ভর করিয়া 'আমর] ধরিয়া লইতে পারি যে, শিবাজী মহারাজ যে স্বরাজ্য 
স্বাপন করিতেছিলেন তাহা ধর্মরাজ্য । অর্থাৎ তাহার ১৬৭৮-এর 
পত্রে তিনি স্বয়ং যাহা লিখিয়৷ গিয়াছেন যে, তাহার লক্ষ্য ছিল স্বধর্ম- 
ও স্বরাজ্য-স্থাপন, তাহা ধ্র্ব সত্য, অতিশয়োক্তি নহে । 
শিবাজীর কাধ্যধারা সব্বজনবিদিত। তিনি রাজকারণী পুরুঘ 
ছিলেন, রাজকারণ করিয়াছিলেন । স্বরাজ-স্থাপনের জন্য অর্থ চাই, 
সৈন্য চাই, দূর্গ চাই, অশ্ব চাই, অর্ণ বপোত চাই, আপন বাহুবলে ও 
বুদ্ধিবলে তিনি এ সকলই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে অতি 
সামান্য রকমের আরম্ভ হইতে কিরূপে তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় 
করিয়াছিলেন তাহা মোটামুটি দেখাইয়াছি দ্বিতীয় পরিচেছদে। 
এখন আমাদের বিচাধ্য যে, শিবাজী ও রামদাস পরস্পরের কার্্যধারা- 
সম্বদ্ধে জ্ঞাত ছিলেন, কি ছিলেন না। মহারাষ্ট্রের সন্কীরণ গণ্ভীর মধ্যে 
এই দুই মহাপুরুঘ আপন আপন বিশাল সংঘটন গড়িয়া! তুলিতেছিলেন, 
ইহা পরস্পরের অজ্ঞাত থাকিবে কিরূপে ? বিশেষ যখন দৃই জনেই 
ক্রমাগত মহারাষ্ট্রের সব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। রামদাস একাদশ 
শত মঠ স্থাপনপূর্ববঙ্গ রামজন্মোত্সব, রামপৃজা, রামকথা, রামকীর্তন, 
সারা দেশময় করিয়া বেড়াইতেছেন অথচ শিবাজীর মত বুদ্ধিমান রাজা 
তাহার খবর রাখিতেছেন না, ইহা অসম্ভব । শিবাজীর বিপ্লবের বলুন, 
ধর্ম-যুদ্ধের বলুন, গল্প তখন সকলের মুখে । সবাই আশা করিতেছে 
এইবার এতকাল পরে হিন্দুর রাজ্য আবার স্থাপিত হইতে চলিল। কেবল 
রামদাস, যিনি স্বধর্শ-স্থাপনের জন্য রামরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ অহোরাত্র 
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দেখিতেছিলেন, তিনিই কিছু জানিলেন না! একিসম্তব! শিবাজী 
ও রামদাস পরস্পরের কার্ষ্যের ধারা-সম্বন্ধে সকল খবরই রাখিতেন, ইহ 
ধরিয়া লইতেই হইবে । আগেই বলিয়াছি রায়গড়ের অনতিদূরে শিবথরে 
সমথ কয়েক বসর বাস করিতেছিলেন। সে সময়ে ইহাদের দেখা- 
স্তনা হইত না, ব। পত্র-ব্যবহার ছিল না, এ কথা ভাবাই যায় না । 

সম্ভব কি, অসম্ভব কি, তাহার বিচার ক্লরিলাম | এখন প্রমাণ যাহা 
পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা! করিয়া দেখা যাক কোন্‌ সময়ে শিবাজী 
ও সমর্থে র প্রথম সাক্ষাৎ হয়, কোন্‌ সময়েই বা শিবাজী সমর্থের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাকেনিশী প্রকরণ, হনুমস্তের বখর, সমর্থ- 
প্রতাপ গ্রন্থ ও দাঁসবিশ্বামধাম গ্রন্থ ইহারা এক বাক্যে বলিতেছে যে 
১৬৪৯ সালে ছত্রপতি ও সমর্থের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ও ছত্রপাতি 
সমর্থের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রের এরতিহ্যও এতাঁবৎকাল 
এইবূপই বর্লিয়৷ আসিয়াছে । বছ এঁতিহাসিক এই এঁতিহ্যকে সত্য মানিয়। 
১৬৪৯ সালকেই দীক্ষার বৎসর ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্দপে সম্প্রতি 
বাদ উৎপনু হইয়াছে তাহা৷ উপরে বলিয়াছি। দূই পক্ষে প্রমাণ কি কি 
দাখিল করেন এখন তাহার উল্লেখ করিতেছি । ইতিপূর্বে শ্রীযূত 
চান্দোরকর ও ভাটের নাম করিয়াছি। তাহার ও এ্রতিহাসিক সরদেশাই, 
ইহারাই ১৬৪৯ সালে দীক্ষার প্রধান বিরোধী । ইহারা প্রধানতঃ 
দুইখানি প্রাচীন চিঠির উপর নির্ভর করেন। প্রথম চিঠি সমর্থের শিঘ্য 
দিবাকর গোস্বামীকে অপর এক শিঘ্য, কেশব গোস্বামী, ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে 
লিখিতেছেন,--- 

“শিবাজী ভোসলে রামদাস-সন্দরশ নে আসিতেছেন, জ্ঞতি হইলাম । 
আমারও আপসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত শরীর গতিক ভাল যাইতেছে না, 
আসিতে পার্রব না। * *  * শ্রীসমখ -সন্দর্শনে রাজার এই প্রথম 
আগমন । গ্রামের লোকেদের সাহায্য লইয়া সকল ব্যবস্থা করিবে। 
* ৯ * দত্তাজী পন্তের নিকট হইতে দৃইশত মুদ্রা পাইয়াছ ত£” 

দ্বিতীয় পত্র ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর গোস্বাঙ্ছী দিবাকর গোস্বামীকে 
লিখিতেছেন, “আমি ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা শিবাজীর নিকট গিয়াছিলাম। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছি। আমি 
উত্তর দিলাম যে আমি একজন রামদাসী, রামদাস স্বামীর শিধ্য । ইহাতে 
রাজা পূনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, রামদাস এখন কোথায় থাকেন এবং 
তাঁহার আদিম নিবাস কোথায়? আমি জানাইলাম যে স্বামী গোদাবনী- 
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তীরস্ব জান্বগ্রামের নিবাসী, এখন চাফল মঠে বাস করিয়। দেব-আরাধন। 
করিতেছেন, দেবতার উৎসবের জন্য তিনি আমাদিগকে ভিক্ষা মাগিতে 
বাহিরে পাঠাইয়াছেন, সেই কাধ্যে আমি এখন নানা স্থানে যাইতেছি। 
রাজ! দত্তাজী পন্তকে হুকুম দিয়াছেন উৎসবের জন্য প্রতিবৎসর দূই 
শত মুদ্রা পাঠাইতে।” 

শীযুত চান্দোরকর ও ভাটে বলেন যে, প্রথম পত্র হইতে স্পষ্টই 
বোঝা যাইতেছে যে, শিবাজী ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে রামদাঁসের নিকট প্রথম 
গিয়াছিলেন, অতএব ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে দুইজনের সাক্ষাৎ ও দীক্ষা সন্তব 
হইতে পারে না। 

দ্বিতীয় পত্র হইতে তাহারা এই তর্ক উত্থাপন করেন যে, ১৬৫৮ 
খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন রামদাসের নামধাম কিছুই জানিতেন না, তখন 
১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা হইয়াছিল ইহা কিরূপে সম্ভবে ? 

আরও দ'ইখানি প্রাচীন পত্র আছে যাহার উপর এই দৃই পণ্ডিত 
বিশেঘরূপে নির্ভর করেন। দইখানিই দিবাকর গোস্বামীর লিখিত। 
দুইটাতেই পুনশ্চ দিয়! লিখিত যে শিবাজী পরিধাবী নামক সংবৎসরে 
শিক্গনবাড়ীতে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন। শক ১৫৯৪ 
(খুঃ ১৬৭২)-এর নাম পরিধাবী, শক ১৫৭১ (খুঃ ১৬৪৯)-এর নাম 
বিরোধী সংবৎসর | অতএব দিবাকরের এই দুই পত্র হইতে অনুমেয় 
যে, শিবাজী ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা পাইয়াছিলেন, ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে 
নয়। 

এই কয়খানি চিঠির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক ভাটে ও তৎপক্ষীয় 
পগ্ডিতগণ গ্রতিপনন করিতে চাহেন যে, ছত্রপতির ও সমর্থের প্রথম 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল ১৬৭২ খুষ্টাব্দে। তাহারা আরও বলেন যে ১৬৫০ 
হইতে ১৬৭০ সাল পধ্যস্ত শিবাজী রাষ্ট্রীয় কাধ্যে এরূপ ব্যাপৃত ছিলেন, 
তাহাকে চারিদিকে এত ক্রত অঞ্চরণ করিতে হইতেছিল, যে রামদাসের 
সহিত অন্তরঙ্গ সন্বন্ধ স্থাপন করিবার সময়ই তাহার ছিল না। তাহার 
স্বীকার করেন যে চাফলের উৎসবের জন্য শিবাজী একবার দই শত 
মোহর দিয়াছিলেন। কিস্তু ইহা সত্য ঘটন। হইলেও বৎসরে বৎসরে 
্রঁ টাকা দিতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। এ তর্কের কোন বিশেষ 
মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কেন না ইহাদেরই প্রথম 
পত্রে ১৬৭২ সালে কেশব গোস্বামী দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“দতাজী পন্তের নিকট হইতে দূই শত মুদ্রা পাইয়াছ ত?” ইহা হইতে 
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অনুমান করিলে দোঘ হয় না যে ১৬৫৮ হইতে এই লাহায্য নিয়মিত 
চাফল-মঠে পৌছিতেছিল। অধ্যাপক ভাটে আরও বলেন যে দাস: 
বোধের প্রথম সাত অধ্যায়ে রাজকারণ বা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য-সন্বন্ধে 
প্রায় কিছুই নাই। পরে শিবাজীর অলৌকিক কীন্তিকলাপের কথা 
শুনিয়া রামদাসের মন প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের দিকে আকৃষ্ট হয়। অথাৎ 
শিবাজীর রাস্ত্রীয় কার্য্যধারার উপর রামদাসের কোন প্রভাব ছিল না, বরং 
শিবাজী রামদাসের মনের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 
ছত্রপতি ও সমর্থ দূই জনেই অন্রান্ত ভাঘায় তাঁহাদের পরস্পরের মৈত্রী 
ও একপ্রাণতা বর্ণনা করিয়৷ গিয়াছেন। আজ এই সকল পণ্ডিত 
বাগ্‌বিতওা। করিতেছেন, ইনি বড়--না৷ উনি বড়! 

ভাটে ও চান্দোরকরের প্রতিপক্ষের প্রধান পঞ্ডিত রাজবাডে, যাহার 
নাম পৃর্রে করিয়াছি, এবং ধুলিয়ার সমর্থ বাগ্‌ দেবতা -মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা 
বন্ধুবর নানা সাহেব দেব। ইহারা বলেন যে, কেশব গোস্বামীর যে পত্রের 
উপর চান্দোরকরেরা নির্ভর করিতেছেন তাহার হস্তাক্ষর সংশয়াত্বক। 
ধূলিয়া-সংগ্রহে কেশবের লেখার তিনটা নমুনা আছে। নানা সাহেবের 
মতে তাহার সহিত এই পন্রের লেখা মেলে না। চিঠিখানা কেশব- 
লিখিত ধরিয়া লইলেও এ কথা বল! যায় যে, শিবাজী ভৌসলের “প্রথম 
আগমন” কথাটার অর্থ এরূপ না হইতে পারে যে শিবাজীর সহিত সমর্থের 
প্র শিজনবাড়ীতে বা অন্যত্র আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রথম 
আগমনের অথ সহজেই হইতে পারে সমারোহে আগমন, রাজার মত 
আগমন, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 107109] ৮19, [071526 5181 
নহে। ছিতীয় পত্রে উল্লিখিত যে সমস্ত গ্রশ ভাস্কর গোস্বামীকে 
রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তাহা হইতে এবপ প্রতিপন্ন হয় না যে 
তিনি রামদাস স্বামীকে চিনিতেন না। হয়ত প্রশ্বাবলীর দ্বারা তাস্করকে 
পরীক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। খোঁজখবর না লইয়া কোন রা'জাও 
বড় একটা দই শত মোহর ভিক্ষা দেন না। দিবাকরের চিঠি দুইটী, 
যাহাতে পরিধাবী সংবৎসরে পরমাথ লাভের কথা উল্লিখিত আছে, আমা- 
দের পুরাপুরি সস্তোঘজনক বোধ হয় না। একে ত চিঠি দুইটার উপর 
কোন তারিখ নাই। তার পর পরমার্থ লাভের কথ মূল চিঠিতে লিখিত 
হয় নাই, পুনশ্চ দিয়! লেখা হইয়াছে। উপরস্ত পরমার্থ লাভের অর্থ 
প্রথম মন্ত্দান নাও হইতে পারে। হয়ত ১৬৭২ সালে শিবাজী একটা 
কোন বিশেষ দীক্ষ। পাইয়াছিলেন, দিবাকর তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। 
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' দাসবোধ হইতে ও' রামদাসের অন্যান্য লেখ হইতে তাীহাঘ রাজ- 
কারণ-সন্বন্ধে কি অনুমান করা যায় তাহায় সবিশেষ বিচার আমর! প্রথম 
পরিচে্ছেদে করিয়াছি । রাজকারণের সহিত স্বামীর কিরূপ ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল তাহা তাহার আপন রচনা হইতে শ্বোক উদ্ধৃত করিয়। দেখাই- 
য়াছি। তথাপি ইহা সত্য যে দাসবোধের প্রথম সাত অধ্যায়ে বাস্্রীয় 
বা সামাজিক বর্তব্য-সহ্বদ্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। এই সাত 
অধ্যায়ের অনেকখানি খুব সম্ভবতঃ রামদাসের কর্দাজীবন আরম্ভ হইবার 
পৃব্বেই লিখিত। ইহাও মনে হয় যে সমর্থের প্রথম কল্পনা ছিল যে 
সাত অধ্যায়েই দাসবোধ সমাগত করিবেন । সপ্তম অধ্যায়ের দশম সমাসে 
শোক ৪২ হইতে ইহা বেশ বোঝা যায় :--- 

শব্দের ঘটাপট হইল শেষ। 
গন্থেরও মোর হইল নিঃশেঘ || 
এ কথা সুস্পষ্ট কহিলাম হেথা । 
সদ্‌ৃগুরু ভজন || 
এমন ত হয় নাই যে সমগ্র দাসবোধ বামদাস একটানা বসিয়। 
লিখিয়াছিলেন | প্রথম সাত অধ্যায় হয়ত শিবথরে বসিয়া শেঘ করিয়া- 
ছিলেন। ঠিক কখন'যে শেষ হইয়াছিল তাহা আজ বল! যায় না। 
তবে ঘষ্ঠ অধ্যায়ের চতর্থ সমাসের আরম্তে সমর্থ লিখিতেছেন যে, কলির 
৪৭৬০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে । ইহার অর্থ হয় শকে ১৫৮১ ৰা 
খৃষ্টাব্দ ১৬৫৯। এ্রঁতিহ্য অনুযায়ী দীক্ষার সময়ে (১৬৪৯) শিবাজীকে 
গুরু যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঘষ্ঠ সমাসে সনিবিষ্ট 
হইয়াছে । ভাটের পক্ষ জিজ্ঞাসা করেন যে, ঘষ্ঠ অধ্যায় যদি ১৬৫৯ 
সালে লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৬৪৯-এ বিন্ধপে 
লিখিত হইতে পারে? আর এক কখা। বিজাপুরের আফজল খান 
নিহত হইয়াছিলেন ১৬৫৯ খুষ্টাব্দে। এতিহ্য অনুসারে তাহার 
অব্যধহিত পরে সমথ' শিবাজীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমরা 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ঘষ্ঠ সমাসে দেখিতে পাই। এতিহোর প্রতিপক্ষ 
জিজ্ঞাসা করেন, ইহা৷ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে ঘষ্ঠ অধ্যায় ১৬৫৯ 
সালে লিখিত, অথচ ১৬৫৯ সালের একটা ঘটনা অষ্টাদশ অধ্যায়ে চলিয়া 
গেল! আমাদের মনে হয় যে এই সবের মধ্যে কোন যথার্থ অসামঞ্জস্য 
নাই। দাসবোধের প্রথম সাত অধ্যায় প্রধানত: বৈদান্তিক উপদেশে 
ভরা । তাহাতে ভিযার্গের কথা, বাহ্রীয় বা সামীজিক বিষয়ে উপদেশ 
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খব কমই আছে। সে সময়ে এই সফল বিঘয় দাসবোধ গ্র্থে সামিল করা 
খুব সম্ভবতঃ স্বামীর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাও 
বল। যায় না যে, সপ্তম অধ্যায় শেঘ করার পৃক্রে সমর্থ সামাজিক ও ব্বাই্ীয় 
বিষয়ে বা ভক্তি-সম্বন্ধে কোন কবিতা লেখেন নাই । খণ্ড খণ্ড লেখা খসড়া- 
রূপে নিশ্চয়ই বিস্তর ছিল সমর্থের নিকটে যখন তিনি শিবথবে গেলেন 
গোছগাছ করিয়া গ্রস্থ রচনা করিতে । সমগ্ন দাসবোধের শ্রোকাবলী কখন 
যে গ্রশ্থরূপে গ্রথিত হইয়াছিল তাহা আজ বলা অসম্ভব । ইহা ত পর্বে 
বলিয়াছি যে কৃষ্ণাতটে আগমনের পরে কিছুকাল পর্ধ্যস্ত সমর্থের অবস্থা 
অভিভূত জনের মত ছিল। নির্জন স্থানে অনেক সময় কাটাইতেন, 
নয়ত ধুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ক্রমশ: ধীরে ধীরে একটা কার্ধযক্রম 
স্থির করিলেন । নির্জন স্বানে সাধনার সময়ে মানঘের মনের অবস্থা 
এক রকম থাকে, আবার কর্মে ব্যাপৃত হইলে মনের অবস্থা অন্য রকম 
হয়| যখন মহারাষ্্রবাপীর মনে রামতক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাদের 
সন্ুখে রামরাজ্যের আদর্শ তুলিয়া ধরার সময় আসিল, তখন বেদাস্তের 
ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভি-ধর্শের প্রচার অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল । 
তার পর ইহাও সবর্ব জনবিদিত যে বেদান্ত উচচ অধিকারীর জন্য এবং 
ভক্তির অধিকারী উচচনীচ-নিবিবশেঘে সকলেই | মঠে বেদাস্তচচ্চা 
নিয়মিত হইত, কিস্তু প্রধানত: মোহস্তমণ্ডলী ও শিক্ষিত শিঘ্যবর্গের জন্য । 
সাধারণ সরলচিত্ত গ্রামবাসীর জন্য হইত কথা-কীর্তনাদি। আগেই 
বলিয়াছি সমর্থ একাধারে নিষ্কামকন্দ্রী, বৈদাস্তিক সাধক ও তক্ত কবি 
ছিলেন। দাসবোধের নানা স্থানে নানা কথা ত থাকিবেই, তাহা লইয়া 
সমর্থের রাজকারণ-সম্ব্জমে চুলচেরা তর্ক চলে না। যদি বা ধরাই যায় 
যে শিষ্য শিবাজীর প্রভাবে গুরু রামদাসের ভাবনা ও বর্শা কিয়দংশে 
পরিবন্তিত হইয়াছিল তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! কাধ্য- 
ধারা ত নির্ভর করে পরিবেশের উপর । শিবাজী যখন সবে মাত্র কার্য 
আরম্ভ করিয়াছেন তখন এক রকম পরিবেশ, আবার তিনি যখন সৈনা- 
সামস্ত গড়িয়া তলিয়৷ মুসলমান শততির সহিত সমানে সমানে লড়িতেছেন 
তখন আর এক রকম পরিবেশ । রামদাসও আপন কর্মের ধারা পরিবেশ 
অনুযায়ী পরিবর্তন করিতেছিলেন। 

এখন, এ্তিহ্যের অনুক্ল প্রমাণ কি কি পাওয়া যায়, দেখা যাক। 
১৬৭২ সালে যে শিব-সমর্থের সব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইতেই পারে না তাহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে শস্তাজীর ১৬৮০ সালের এক সনদ হইতে । এই 
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দলীলে ১৬৭১ সালের এক পুব্বতন সনদের উল্লেখ রহিয়াছে যাহার 
্বারা শ্রিবাজী রামদাস-শিঘ্য বাসুদেব গোস্বামীকে কিছু ইনাম জী 
সালে দিয়াছিলেন। তাহা হইলে অন্ততঃ ১৬৭১ সালে শিধাজীর ও 
সমর্থে র পরিচয় ছিল ইহা শল্তাজীর এই দলীল দ্বার! স্পষ্টই প্রতিপন্ন 
হয়। 

তার পর সব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ রহিয়াছে স্বয়ং শিবাজীর ১৬৭৮ 
সালের সনদ ব৷ পত্র, যাহার ভাষান্তর উপরে দিয়াছি। এই পত্রে শিবাজী 
_ মহারাজ গুরুর সহিত প্রথম হইতে তীহার সম্বন্ধ অতি স্পষ্ট ভাঘায় বর্ণনা 
করিতেছেন। মাত্র ছয় বৎসর পৃর্রে যাহার সহিত গ্রথম আলাপ, 
তাহাকে এরূপ ভাঘায় পত্র লেখ প্রায় অসম্ভব মনে হয়। এই পত্রে 
শিবাজী সোজাসুজি লিখিতেছেন যে রামদাসের সহিত তাহার পরিচয় 
আরম্ভ হইয়াছিল চাফলে মন্দির-স্থাপনের পুর্ব হইতে (১৬৪৯)। 
তার পর গুরুকে রাজ্য-নিবেদন, রামদাসী সম্প্দায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ 
ইত্যাদি নানা বিঘয়ে এই পত্র এতিহ্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। 

একদিকে এই সহিমোহরযুক্ত সনদের সাক্ষ্য যে, ১৬৪৯ খুষ্টাব্ে 
গুরু-শিঘ্যের প্রথম পরিচয় । অপর দিকে দিবাকরের দুই পত্রে পুনশ্চ 
দিয়া লিখিত উক্তি, পরিধাবী সংবৎসরে ১৬৭২ সালে শিবাজীর দীক্ষা । 
ভাবিয়া দেখিলে সহজেই সনদটীকে বেশী নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলিয়া 
মনে হইবে । 

অস্তাজী গোপালের টিপ্পন বা প্রকরণ এবং গিরধরের সমর্খ -প্রতাপ 
গ্স্থ হইতে আমরা নিহ্বিবাদে ধরিয়া লইতে পারি যে রামদাসের মৃত্যুকাল 
হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে পধ্যস্ত রামদাসের সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় 
ছিল এরূপ শিঘোরা বিশ্বাস করিতেন যে ১৬৪৯ সালে গুরুদেব শিবাজাকে 
দীক্ষা দিয়াছিলেন। হন্মস্তের বখর ও দাসবিশ্বামধাম ন। হয় ছাড়িয়াই 
দিতেছি, এই কারণ" যে উভয় পুস্তকই অনেক পরে লেখা হইয়াছিল । 
স্তাী গোপাল আপন টিপ্পনে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন সমস্তই তিনি 
স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য দিবাকরের নিকট হইতে পান। দিবাকর কাছে 
বসিয়া টিপ্পন লিখাইয়াছিলেন। গিরধর তাহার পুস্তকে লিখিত ঘটনাবলী 
কতক নিজে দেখিয়াছিলেন, কতক গুরুদেবের অন্তরঙ্গ শিঘ্যদের কাছে 
শুনিয়াছিলেন। এখন কথা হইতেছে এই যে দীক্ষার তারিখ-সম্দ্ধে 
টিপ্পন ও সমর্থ -প্রতাপের উক্তি আমর! সত্য বলিয়। গ্রহণ না করিব কেন! 
অস্তাজী ও গিরধর ইচছাপৃব্বক মিথ্যা কথা কেন লিখিবেন! তবে 
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এই আপত্তি কেহ কেহ তোলেন যে হারা বিশৃসনীয় ও অবিশ্বসনীয় 
অলৌকিক ঘটনাবলী এন্সপ ভাবে মিশ্িত করিয়াছেন যে ইঁহাদিগকে 
নির্ভরযোগ্য .সাক্ষী বলিয়া ধরা যায় না। কিন্ত এ সব ত আদালতের 
বিচারের কথা নয়। এই দই পুস্তকের উক্তিকে সমর্থন করিতেছে 
উপরিউক্ত সনদ দূখানি এবং মহারা্ট্রদেশের এতিহ্য | উনবিংশ শতকের 
শেঘ অবধি মরাঠাদেশের বিদ্বান্‌ ও মুখ সকল লোকেই বিশ্বাস করিতেন 
যে, রামদাস ও শিবাজীর গুরুশিঘ্য-সন্বন্ধ দীর্ঘকালব্যাপী ছিল। মরাঠ 
জাতির ইতিহাস-লেখক দূই জন বিচক্ষণ বিদেশী, গ্রাণ্টডফ ও কিংকেড, 
এই এতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছেন। 
সমর্থের সমসাময়িক এক শিষ্য, ভীমস্বামী শাহাপুরকর, এক সুদীর্ঘ 
কবিতা লিখিয়া৷ গিয়াছেন, যাহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৬৪৯ 
সালে শিব-সমর্থে র সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে গুরু-শিঘ্য সদ্বন্ধ 
স্থাপিত হইয়াছিল। এই কবিতাটা অবিশ্বাস করিবারও বিশেষ কোন 
কারণ নাই। ইহার ভাঘ সরল এবং সংযত। ইহাতে কোন অলৌকিক 
বা 'অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ নাই। 
তৰে এই জাতীয় সমস্যাতে নিশ্চিত কিছু বলিতে গেলে হঠকারিত! 
হয়। কেন না যে কোন দিন দুই একখানা নূতন পত্র বা দলীল বাহির 
হইতে পারে যাহা আমাদের অনুমান একেবারেই উল্টাইয়া দিবে । তবে 
এ পর্য্যন্ত আমাদের সমক্ষে যে সাক্ষয-প্রমাণ আসিয়াছে তাহার উপর এই- 
টুকু ধরিয়া লওয়া যায় যে ১৬৭২ সালের অনেক আগে শিবাজী ও 
রামদাসের পরিচয় হয় ও শিবাজী দীক্ষা-প্রাপ্ত হন। আমরা নিজে বিশ্বাস 
করি যে ১৬৪৯ সালেই দীক্ষা হইয়াছিল । তবে সে বিশ্বাসের কথ। 
মাব্র। বিশ্বাস প্রমাণসাপেক্ষ নহে। 
প্রথম পরিচেছদে আমরা রামদাসের শিবাজীকে: লিখিত ছন্দোবদ্ধ 
চিঠির অনুবাদ দিয়াছি। এ পত্রের ভাষা হইতে কি মনে হয় ষে উহা 
১৬৪৯ সালে লিখিত? অর্থাৎ বাইশ বত্সংন্র স্বীধীনতীকীমী ক্ষষদ্র 
সদাৰ সম্বন্ধে এ পত্রে লিখিত বিশেঘণ-পদসমূহ কি গ্রযুজ্য? ১৬৪৯ 
মালের শিবাজীকে কি হয়পতি গজপ-ত ভূপতি ইত্যাদি বিশেঘণে রাশ- 
দাসের মত লোক ভূষিত করিবেন? করিলে যে নিতীস্তই চাটুবাণীর 
মত শোনায়! আমাদের মনে হয় এ পত্র পরে কখনও সমর্থ লিখিয়া- 
ছিলেন। দীক্ষা তাহার অনেক পূর্রেই হইয়াছিল । নহিলে।  পৃর্ব- 
মৈত্রী তুলে গেলে, কেন তা বলিতে নারি” ইত্যাদি বাঁকোর ফোন অর্থ 
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হয় না। যখন এই পত্র লিখিত হইয়াছিল তখন শিবাজী যে একজন 
রাজপদস্থ বিচক্ষণ ও ক্ষমতাবান্‌ পুরুঘ হইয়াছেন, ইহা ভাঘা হইতে স্পষ্ট 
বোঝা যায়। হয়ত যুদ্ধবিগ্রহ-কার্ধ্যে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া রাজা কিছুকাল 
গুরুদেবের সমাচার লয়েন নাই, তাই গুরু এইরূপ পত্র লিখিয়া অনুযোগ 
করিয়াছিলেন। গিরধর ও হনুমস্ত ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে ১৬৪৯ 
সালের দীক্ষার পুর্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল। তথাপি এ পত্র হইতে 
এ কথাও নিশ্পনু হয় না যে ১৬৭২ সালে দীক্ষার সময়ে বামদাস ইহা! 
লিখিয়াছিলেন। মোট কথা প্রথম দীক্ষার তারিখ-সম্বদ্ধে এই পত্র হইতে 
কিছুই সঠিক বল৷ যায় না। এইটুকু মাত্র নিশ্চিত যে ইহার পূর্বেই 
রামদাস ও শিবাজীব মধ্যে মৈত্রী-সন্বন্ধ স্বাপিত হইয়াছিল। ভাটে বা 
রাজবাডে কোন পক্ষের সহিতই এই পর্র-সন্বষ্ধে আমাদের মত মিলে 
না। আমরা মনে করি ১৬৪৯ সালে দীক্ষা হইয়াছিল এবং দীক্ষার 
কিছুকাল পরে রামদাস এই পত্র লেখেন। 

পৃর্রেই বলিয়াছি রামদাস যথার্থ সনুযাসী ছিলেন। তীহার ভাবনা- 
চিন্তা মুখ্যতঃ পারমাথিক ছিল। রাজদরবারে তিনি যাতায়াত করিতেন 
না। আপন আশ্রমে থাকিতেন, রাজার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইলে 
আসিয়। তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তীহাদের মধ্যে 
'কি কথা হইত তীহারাই জানিতেন। দাসবোধে দুই এক স্থলে যে 
উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা কেবল সেই পর্য্যন্ত জানি। তবে 
একটা কথা নিঃসন্দেহে বল যার যে শ্ীসমর্থ কোন প্রকারেই রাজার 
মন্ত্রী ছিলেন না। তাহার সহিত রিশেলিউ, মাজারী, উলৃম্লী, চাণক্য 
বা বিজয়নগরের বিদ্যারণ্য মাঁধবাচাধ্যের তুলনা হয় না। তীহার 
মন্বণ!তে ছত্রপতি যে কখনও কোন একটা বিশিষ্ট রাজকাধ্য করিয়া- 
ছিলেন তাহার গ্রমাণ নাই বলিলেই হয়। কোন বড় রকম সমস্যা রাজার 
সম্মুখে আসিলে তিনি জননী 'জজাবাঈ-এর মতামত লইতেন, ইঠ্টদেবতা 
ভবাঁনীর আদেশ প্রার্থনা করিতেন, ইহা আামরা জানি। অমুক কাজ 
করিবার সময়ে সমর্থের আদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ কৌন উন্ধ্হঝ্‌ 
আসাদের নিশ্চিত জানা নাই। চিটনীস তীহার বধরে লিখিয়াছেন বটে 


থে, ইত্রপতি আগ্রা-্গমনের পৃরের গুরুর মত লইয়াছিতেল। কিছু 
এ কথায় সমর্থন আমর। শিবাছীণির অন্য কোন বখরে পাট না। গিরধর 
সমথ -প্তাীপে বলিয়াছেন, “আকারাদ্য যবনকে সমর্থ হত্যা করাইয়া- 
ছিলেন)” বখরগুলিতে ইহারও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না / আবিকাত 


২৫২ 


দাষুবোধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে শিবাদীকে উপরক্ষ করিয়া যে উপদেশ 
আঁছে তাহাতেও এ কথার কোন সমর্থন নাই। শিবাজী পুনের 
উচ্ছ ছলতায় ও শক্রতাচরণে বৃদ্ধ বয়সে বড় ব্যপ্না পাইয়াছিবেন। 
শীসমর্থকে রাজা সব কথা জানাইলেন, কিন্তু তিনি মাত্র এইটুকু উপদেশ 
দিলৈন, “শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর, শীরামচন্ত্রকে সারণ কর।” যদি সমর্থ 
চার্ক্য বা মাধবাচার্য্যের মত রাঁজকারণী পুরু হইতেন তাহা হইলে 
তিনি তৎক্ষণাৎ শন্তাজীকে, রাজারামকে ও রাজ্যের প্রধান প্রধান বা্তিকে 
নিকটে ডাকিগনা ভবিঘ্যংসন্বদ্ধে একটা যোগ্য ব্যবস্থা করিতেন। তাহা 
ততিনি করিলেন না। শতদোধ সত্বেও শশ্তাজী তাহার পৃত্রসম ছিলেন। 
তা শিবাজীর মৃত্যুর পর তিনি শস্তাজীকে এক দীর্ঘ পত্র পাঠাইয়! কর্তৃয্য- 
সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যং-সন্বন্ধে বারবার সাবধান করিয়া 
দিয়াছিলেন। খন্যাসীর! ত্রিকালন্ হইয়া থাকেন। হয়ত, সমথ) 
দিব্চক্ষে দেখিতেছিলেন হতভাগ্য শন্তাজীর শেষ মুহর্ত। 

মরণের ডাক কাউকে ছাড়ে না। 

দেহকে বাঁচাতে গেলেও বাচে না। 

সংযত হয়ে ভাবিয়ে দেখিবে। 

বর্তব্য তোমার কি 
সমর্থের স্থান রাজার মন্ত্রী বা পরামর্শ দাতার অনেক উপরে। তিনি 
একাধারে রাজওর, রাষ্ট্র ও ধর্মগুরু ছিলেন। , মে উনুত আসন 
হইতৈ তিনি কখনও নীচে নামেন নাই | মরাঠার ধর্মযুদ্ধে তিনি ছিলেন 
যোগেশুর, তাঁহার প্রিয় শিঘ্ায ছিলেন ধনূর্ধর! এই ছিল উভয়ের মধ্যে 
[্স্ধ। ইহা! অপেক্ষা অধিক কিছু বলিলে দই জনেরই মহত্বকে খর্ব 
বৰা হয 


